গবেষণার প্রধান কেন্দ্র | বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে এবং 
গবেষণায় কলকাতা শুধু বাংলায় বা ভারতেই নয়, 
সমগ্র এশিয়াতেও একদা পেয়েছিল অগ্রগণ্যের 
মর্যাদা ও খ্যাতি 1 দেশ-বিদেশের প্রথিতযশা 
শাখায় গবেষণার সূচনায় ও বিকাশে- কখনও 
পথিকৃৎ-রূপে, কখনও-বা অন্যত্র আবিষ্কারের 
সমকক্ষতায়_এই শহর আন্তজাতিক ক্ষেত্রেও 
পেয়েছে গুরুত্ব, অর্জন করেছে স্বতন্ত্র সম্মান | 
সেদিক থেকে, কলকাতার বিজ্ঞান-চচারি বিভিন্ন 
পর্বে মিশে আছে বিস্তর দিকৃচিহ ও অসংখ্য উজ্জ্বল 
মুহুর্ত | কলকাতার তিন শো বছরের 


অথচ, দুঃখের কথা এই যে, কলকাতার 
বিজ্ঞান-ভাবনার সূচনা ও বিকাশের ধারাবাহিক 
আলোচনার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ একটি ছবি ফুটিয়ে 
তোলার উপযোগী কোনও কাজ এখনও পর্যন্ত 
হাতে নেওয়া হয়নি | স্বতন্ত্রভাবে এই শহরের 
বিজ্ঞান-মনীষীদের সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, 
বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়েও চোখে পড়ে ইতস্তত 
g আলোচনা, কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত 
যে-অগ্রগতি জোব চার্নকের কলকাতাকে নিয়ে 
মূল্যায়ন কি ইতিবৃত্ত অদ্যাবধি রচিত হয়নি | 
কলকাতা’ নামের সুবৃহৎ এই সংকলন-গ্রন্থটির 
পরিকল্পনা । কলকাতার বিজ্ঞান ও তার ইতিহাসকে 
যুগপৎ প্রতিবিশ্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই 
সংকলনের সুবিন্যস্ত রচনাগুচ্ছের দর্পণে | 


এ-কথাও না বললে চলে যে, প্রথম বলেই কাজটি 
অতীব দুরূহ ছিল | কলকাতার বিজ্ঞান-ভাবনার 
এমন ব্যাপক, বিষয়টিও এতই বহুমুখী ও 
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আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন 
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
আনন্দ প্রেস OTS পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে 
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে 
তৎকৰ্তৃক মুদ্রিত | 
মূল্য ৬৫-০০ | 


ভূমিকা 

আমাদের দেশে বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রাথমিক ইতিহাস মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক | 
বিজ্ঞানের আলোক প্রবেশ করেনি এমন এক সময় থেকে গত ৩০০ বছর ধরে ধারাবাহিক 
অগ্রগতিতে কলকাতা তার বিকাশ ও বৈচিত্র্যের ইতিহাসে আজ যেখানে এসে পৌছেছে, 
সেখানে বিজ্ঞানের বহুমুখী ভূমিকাকে অস্বীকার করা চলে AT | 

আজ কলকাতার সঙ্গে বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত | সচেতন বা অবচেতন-__যে কোনো 
ভাবে হোক, বহু বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে তার নিত্য অভিব্যক্তি লক্ষ্য করার মত | অথচ 
স্বতন্ত্রভাবে তা আমাদের নজরে আসে না | তার সামগ্রিক বিকাশের ইতিহাস নিয়ে আজ 
পর্যন্ত তেমন কোনো মূল্যায়নও হয়নি | বস্তুত কলকাতাকে ঘিরে বিজ্ঞানচচরি যে ইতিহাস 
তা কলকাতার সংস্কৃতি চচারই অঙ্গ । আজ কলকাতার পরিচয়ের ক্ষেত্রে 5955 ও 
প্রায়োগিক দিক দিয়ে বিজ্ঞানের যে নিরলস ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়, তার মূল্য অপরিসীম | 
অথচ সভ্যতার ইতিহাসে কলকাতার বয়স বেশি নয়। 

তা ছাড়া কলকাতা সম্পর্কে আর একটি কথা বলার আছে | কলকাতায় বিজ্ঞানচচারি 

হয় শাসন ও শোষণকে অবলম্বন করে | আজ থেকে তিনশো বছর আগে 

জোব চার্নক যে কলকাতায় পদার্পণ করেন তার সঙ্গে বর্তমান কলকাতার মিল খুজে পাওয়া 
مج‎ | তবে সে কলকাতা জনমানবহীন, জঙ্গলাকীর্ণ, ভূখণ্ড মাত্র ছিল না। সেখানে 
মানুষের বসবাস ছিল | আর এই বসবাসের সঙ্গে খাদ্য, পানীয় এবং বাসস্থানের প্রাথমিক 
সম্পর্ক থাকবেই-_সামান্যতম জীবিকা নিবাঁহের পক্ষে যা একান্ত অপরিহার্য | 

কিন্তু কলকাতার এ পরিচয়ে বিজ্ঞানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। ইউরোপীয় 
বণিককুলের মাধ্যমে সে দেশের রেনেশীসের প্রভাব আমাদের পৃবঞ্চিলে এসে না পড়লে 
পরবর্তীকালের কলকাতা কি চেহারা নিত, বলা মুশকিল | হয়তো কলকাতার আধুনিকীকরণ 
শুরু হত কয়েক শতাব্দী পর থেকে | TSS সতেরো শতকের শেষ দশকের আগে পর্যন্ত যে 
পূবঞ্চিল তেমনভাবে গুরুত্বলাভ করেনি, চার্নকের তৃতীয়বার সুতানুটির ঘাটে অবতরণের 
সময়কাল থেকে তার ক্রম-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় | 

১৬৯০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ__এই দশ বছর কলকাতার ইতিহাস একাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে | এই পর্বে ইংরেজ কোম্পানি কলকাতায় দুর্গ নিমাণের অধিকার 
লাভ করল । তা ছাড়া সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমিদারি স্বত্ব অর্থাৎ খাজনা 
আদায় ও জমা দেবার অধিকারও লাভ করেছিল কোম্পানি | সেই সঙ্গে মাদ্রাজের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করে কলকাতা সেটেলমেন্ট স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সি টাউন গঠিত হল ১৭০০ 
At প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন একটি প্রেসিডেলসি টাউন, শুরু থেকেই যে অঞ্চলটি ছিল 
আইনত মাদ্রাজ সেটেলমেন্টের কর্তৃত্বাধীন | এই প্রেসিডেন্সি টাউন পূবঞ্চিলে তো বটেই, এ 


ছোঁয়া লাগে এবং তা ক্রমে হয়ে ওঠে বিকাশের কেন্দ্রস্থল | তবে প্রথম দিকে তার গতি ছিল 
l 5 

grob রর কন লক্ষ্য করার মত | ইংরাজদের 
্বা্থপ্রণোদিত পরিচযায়ি কলকাতা এক সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি রূপে চিহ্নিত হল, 
১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ١ সে কারণে স্বাভাবিকভাবে কলকাতার 
আনুপূর্বিক পরিবর্তন ঘটে যায় | ক্রমে কলকাতার রূপরেখা, বাড়িঘর, লোকজন, যানবাহন, 
সমাজ-সংস্কৃতি সর্বত্রই তার ছাপ পড়ে | ফলে শিক্ষার চায়, শিল্পের সাধনায়, সংস্কৃতির 
অনুশীলনে এবং বাণিজ্যের সেবায় ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকেন্দরের পীঠস্থান রূপে 
কলকাতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে | 

কিন্তু বর্তমানে সামগ্রিকভাবে কলকাতার যে চেহারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাতে 
পরিকল্পনার অভাব লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্যে তার বিকাশের চিত্রটি আমাদের কাছে 
উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট নয়। জোব চার্নকের পদার্পণের পর থেকে কলকাতার বিকাশ এবং 
বিস্তৃতি ঘটেছে তার প্রয়োজন অনুসারে | ফলে হুগলির পূর্বতটে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় 
৯০০ কিলোমিটার উত্তরের এই শহরটিকে ঘিরে উদ্দেশ্যমূলক নানা ধরনের পরিকল্পনা 
গৃহীত হয় ইংরাজ শাসনের বিভিন্ন د‎ | সেইজন্যে জ্ঞানের যে অন্বেষণ দেখা যায় 
ইংরাজ আমলে, যুগের প্রয়োজনে তা ছিল মূলত আপন স্বার্থসদ্ধির উদ্দেশ্যে | সুতরাং 
পরিকল্পিত কোনো নগরী হিসাবে কলকাতার কোনো চিত্ররূপ আমাদের নজরে আসে না | 
অবশ্য এই পরিস্থিতি এবং পরিবেশে কলকাতার নিজস্ব এক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে | কলকাতার 
বিজ্ঞান-ভাবনা তার অংশমাত্র | 

আজ পর্যন্ত কলকাতার বিজ্ঞান-ভাবনাকে অবলম্বন করে তেমনভাবে কেউ উদ্যোগী 
হননি । এই অঞ্চলের -মনীযাদের নিয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 


বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই 


প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে কলকাতার একটি সম্যক এবং ধারাবাহিক পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব হবে 
বলে মনে হয়েছে | সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ “কলকাতার মাটি’ প্রথম শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত | 
এটিতে কলকাতার ভূ-প্রকৃতি ও তার চরিত্রের পরিচয় আছে | এরই উপরে গড়ে উঠেছে 
বদ পেশ শত M ale 
খ’ এবং ‘কলকাতার জগৎ -এর ভূ | কলকাতার এই পরি 
um ই পরিচয় পর্বে প্রকৃতির 
তারপরে এসেছে মানুষ | “কলকাতার মানুষ ও সমাজ' শুধু জোব চার্নকের আমলের 
মানুষের উত্তরসূরী নয়, কলকাতা যখন থেকে ইংরাজদের উন্নয়নের লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠে 
তখন থেকে দেশের নানা অংশের মানুষ, বিদেশের মানুষ মিলে কলকাতার “মানুষ এক 
আন্তজাতিক চেহারা পায় । কলকাতায় বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে পরবর্তী পায়ে 
সংস্কারপ্রয়াসী এই মানুষই কাণ্ডারীর ভূমিকা গ্রহণ করে | | 
কিন্তু সংস্কারের উদ্যোগ একমুখীন নয় | ‘কলকাতার স্থাপত্য’ তার প্রয়োজনের দিকে 
লক্ষ্য রেখে বিকাশ লাভ A | ‘কলকাতার সংগ্রহশালা’-য় তার কীর্তির পরিচয় পাওয়া 
وج‎ | উন্নয়নের আর এক মাপকাঠি তার গতি এবং ‘কলকাতার যানবাহন’ | ‘কলকাতার 
বাতি-ব্যবস্থা'-তেও তার বিশেষ পরিচয় লক্ষণীয় | এবং সবেপিরি শিল্পনগরী হিসাবে 
কলকাতার ভূমিকা وزو‎ জীবনযাত্রায় অভিনবত্ব নিয়ে আসে “কলকাতার শিল্পায়ন'-এ | 
শিল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক দূষণের | পরিকল্পনাহীন এক শহরে শিল্প এবং সভ্যতা যখন 
বিকাশ লাভ করে, তখন অনিবার্য ফল হিসাবে আমাদের চারপাশের পরিবেশ দূষিত হয় 
এবং দূষণ সেখানে এক উল্লেখযোগ্য মাত্রা পায় | তার পরিণতি “কলকাতার পরিবেশ ও 
দূষণ’ | কলকাতার বিজ্ঞান-ভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের গবেষণাগারগুলির ভূমিকা 
কম নয় | সেই সব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার পিছনে উদ্যোগ-পর্বে যেমন ইংরাজ আছে, তেমনি 
পরবর্তী কালে এ দেশীয় স্থানীয় মানুষের এঁকাস্তিক প্রচেষ্টা ও দেশপ্রেম লক্ষ্য করা যায়। সব 
মিলিয়ে “কলকাতার গবেষণাগার' | কলকাতার বিজ্ঞান-ভাবনার সামগ্রিক পরিচয় প্রসঙ্গে 
এখানে যে বিজ্ঞান শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও গবেষণার সূচনা হয়, তার কথা উল্লেখ করা 
দরকার | কলকাতার বিকাশের ক্ষেত্রে তার মূল্য অপরিসীম | তাই সংকলনের শেষ প্রবন্ধ 
“কলকাতায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা’ | 
বর্তমান কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা ও কৃষ্টির সঙ্গে কলকাতার বিজ্ঞান আজ 
যেখানে এসে পৌছেছে, তার অগ্রগতির ধারাটি অনুধাবন করতে হলে পাশাপাশি কলকাতার 
ইতিহাস ও রাজনৈতিক পটভূমিটি তুলে ধরা প্রয়োজন ١ সেই কারণে সংকলনের পরিশিষ্টে 


প্রাসঙ্গিক ইতিহাসের ক্রমবিকাশের পরিচয় পাবেন | 
আজ বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কলকাতা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে 


থাকলেও, প্রাক-স্বাধীন ভারতে কলকাতা ছিল বিজ্ঞান-ভাবনার পাদপীঠ এবং গবেষণার . 
প্রধান কেন্দ্র। জোব চার্নকের পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান-ভাবনার সূচনাকাল থেকে প্রয়োগে 

এবং গবেষণায় কলকাতা এক সময়ে শুধু বাংলায় বা ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়াতেই 
অগ্রগণ্যের খ্যাতি ও সম্মান লাভ করে। বিজ্ঞানের বহু মনীষার একত্র সমাবেশ ঘটে 
আমাদের এই কলকাতা শহরে | আমাদের দেশের প্রান্ত-প্রত্যন্তের মানুষও যেমন আছেন 
তার ভিতরে, তেমনি একাধিক বিদেশীর কথাও স্মরণ করতে হয়। ফলে একটি শহরে 


একসঙ্গে বিজ্ঞানের নানা শাখায় গবেষণার সূচনা ও বিকাশ-_কোথাও তা পথিকৃতের 
ভূমিকায়, কোথাও আবার অন্যত্র আবিষ্কারের সঙ্গে একযোগে__ আন্তজাতিক ক্ষেত্রে 
আমাদের বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে | সে দিক দিয়ে কলকাতার বিজ্ঞান অনুশীলনের নানা পর্বে 
একাধিক free এবং উজ্জ্বল মুহুর্ত রয়ে গেছে। কলকাতার তিনশো বছরের 
ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাসে তার মূল্য কম নয় | 

বর্তমান সংকলনটিকে কলকাতার বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে 
উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি | নানা চিন্তা-ভাবনা, প্রকল্প রূপায়ণ ও ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষ্য নিয়ে 
সংকলনে এক একটি বিষয়ের বিন্যাস এবং আলোচনা করা হয়েছে, কলকাতার তিনশো 
বছর পূর্তি উপলক্ষে যার পরিকল্পনা ; কিন্তু তিনশো বছরের পরেও কলকাতার ইতিহাস 
আবিষ্কার ও পর্যালোচনায় যার অবশ্যস্তারী একটা মূল্য থেকে যাবে | 


আনন্দমোহন কলেজ পরত, 8 এ 
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কলকাতার মাটি 
সুনীল ভট্টাচার্য 


মাটির তলার পৃথিবী মানুষের কাছে চিরকালই রহস্যময় | যে-কলকাতা শহরে আমরা 
বাস করি, যে-মাটির বুকে আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, যে-মাটিতে আমাদের 
ওঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ, রহস্যময় সেই মাটির তলার কলকাতা সম্পর্কে কতটুকু জানি 
আমরা ? বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে তার woes পরিচয়ই বা কী? 

উত্তর-পূর্ব ভারতের বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি গঙ্গা-্র্মপুত্রের মিলিত সমভূমির এক 
ভগ্নাংশ জুড়ে রয়েছে এই কলকাতা শহর | সমভূমি অর্থ পলিমাটিতে ভরা জমি-_যেখানে 
চড়াই-উতরাই বিশেষ নেই বলা চলে | এই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস 
থেকে জানা যায় যে, মধ্যজীবীয় অধিযুগের শেষদিকে, অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় আট কোটি 
বছর আগে থেকেই, এই সমভূমিতে ভরাট এলাকাটি ছিল বঙ্গোপসাগরের ধারে একটা বড় 
খাঁড়ির মত | এখন থেকে প্রায় সাত কোটি বছর আগে নবজীবীয় অধিষুগে উত্তরদিকে 
হিমালয় পর্বতমালা ধীরে ধীরে উঠে আসছিল | পশ্চিমদিকেও বিহার, ওড়িশার পাহাড় 
এলাকা উন্নত হচ্ছিল, আর মাঝখানের এই বিস্তীর্ণ নীচু এলাকাটির মধ্যে বেশ কয়েকটি 
উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছিল | এই সব উপত্যকা অঞ্চলের সাধারণ ঢাল ছিল উত্তর-পশ্চিম 
থেকে দক্ষিণ-পূর্বের বঙ্গোপসাগরের দিকে | আবার উত্তর দিকের, অর্থাৎ বর্তমান উত্তরবঙ্গ, 
আসাম ও বাংলাদেশের, হিমালয়ের লাগোয়া p জমিও ঢালু হয়ে কলকাতার পূর্ব অঞ্চলে 
এসে মেশে | প্রকৃতির নিয়মেই পাহাড়-পর্বতের উচ্চভূমির এলাকা থেকে নদী-উপনদী 
পলিমাটি বয়ে আনতে থাকে নিম্নভূমি এবং সমুদ্রের দিকে 1 সেই সঙ্গে এই নিম্নভূমির কিছুটা 
অংশ সমুদ্রের নীচ থেকে জেগে ওঠে | ফলে নবজীবীয় অধিযুগের প্রথমদিকের কিছু 
সামুদ্রিক পাললিক শিলা রয়ে গেছে কলকাতার নীচে । এই শিলাগুলি জমাট বেধে অনেকটা 
শক্ত হলেও এর উপরের দিকে জমা হওয়া পলিমাটি সে-রকম জমাট বাঁধেনি | Goer 
দৃষ্টিতে সেগুলি নরম ধরনের শিলা । প্রথমদিকে এই পলিমাটি উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং 
পশ্চিমদিক থেকে এলেও পরে জমির মূল ঢাল দাঁড়িয়ে যায় সাধারণভাবে উত্তর-পশ্চিম 
থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে | সুতরাং কলকাতা এলাকা পলিতে ভরাট হয়েছে প্রধানত গাঙ্গেয় 
বদ্বীপ সৃষ্টির ক্রিয়াকলাপের ফলেই। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম থেকে বিভিন্ন নদী-উপনদীই 
শুধু পলিমাটি বয়ে আনেনি, ক্রমশ নতুন নতুন অনেক শাখানদী তৈরি হয়ে পলিমাটি 
চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে বদ্ধীপের এলাকা ক্রমশ 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সেই সঙ্গে সমুদ্রের তটভূমি ধীরে ধীরে সরে গেছে। 
এই এলাকা সমুদ্রতল থেকে ক্রমে উঠে আসার মুখে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার প্রভাবে বেশ 
কিছুকাল অতিবাহিত করেছিল | এর ফলে কলকাতার নীচের পলিমাটিতে মিশে আছে 


অনেক ভৌগোলিক প্রভাব, অনেক বিচিত্র নিদর্শন | 


> 


দেখা যাচ্ছে, কলকাতার নীচে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রকম শিলা ও ভূত্তর রয়েছে। 
ভূত্তরের পাললিক শিলা প্রধানত মধ্যজীবীয় অধিযুগের শেষ দিক থেকে নবজীবীয় অধিষুগ 
পর্যন্ত, অথাৎ গত সাত-আট কোটি বছর ধরে এসব ভূত্তর তৈরি হয়েছে | পাতলা পাললিক 
শিলার স্তর তৈরি হতে অবশ্য অনেক সময়ে হাজার বছর কেটে যায় | আবার হয়ত 
একশো-দু'শো বছরেও তা হতে পারে | তবে সমুদ্রে বা কোনো জলাশয়ের নীচে পলি এসে 
জমা হওয়ার হারের উপরেই তা নির্ভর করে। বর্তমান (Recent) ও প্রাক-বর্তমান 
(Pleistocene) ভূতত্বীয় যুগে নদীবাহিত পলিতে তৈরি স্তরগুলি অপেক্ষাকৃত কম সময়ে 
তৈরি হয়েছে। এগুলিকে নরম ধরনের শিলা বলা হয়। উপরের পাললিক স্তরের যথেষ্ট 
চাপে নীচের স্তরের শিলা থেকে জলীয় অংশ সাধারণত বেরিয়ে যায়, আর তা যথেষ্ট পাতলা 


হয়ে আসে | আবার সমুদ্র সরে গেলে বা স্থলভাগের কোনো অংশ আগের অবস্থান থেকে 


কলকাতার weh বিষয় প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন সূত্র অবলম্বন 
করে | শহর কলকাতার বুকে ও আশেপাশে প্রচুর নলকৃপ বসানো হয়েছে এবং সেই সব 
RET খননের সময়ে বিভিন্ন জায়গায় নীচের পলিমাটির স্তরের নমুনা ও গভীরতা সম্পর্কে 
উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে। কলকাতার কাছাকাছি খনিজ তেলেরও অনুসন্ধান করা 
হয়েছে কয়েকবার | সে-সময়ে ং ছাড়াও ভূ-পদার্থ (Geophysical) বিষয়ক 
থকে | এর ফলে কলকাতার নীচের ভূত্তর সম্বন্ধে 


উল্লেখযোগ্য সন্ধান পাওয়া গেছে। 


সক qe বুকে প্রচুর নলকূপ খননের ফলে GOR বর্তমান যুগে সঞ্চিত পলি সম্পর্কে 
অনেক মূল্যবান তথ্য জানা CHR | কলকাতার আশেপাশে খনিজ তেলের অনুসন্ধানের 


ভূতাত্বিক যুগ এবং আনুমানিক সময়ের 
ব্যাপ্তি 


স্তরক্রম ও শিলার পরিচয় 


বর্তমান ও প্রাক্‌-বর্তমান যুগের শেষাংশ 


(নতুন পলি, পুরাতন পলি) 
(প্রায় বিশ হাজার বছর আগে পর্যন্ত) 


প্লায়ো-প্লায়োস্টোসিন যুগ 
(এক কোটি বছর আগে থেকে প্রায় বিশ 
লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত) 


অলিগো-মায়োসিন যুগ 
(চোর কোটি বছর আগে, থেকে দেড় কোটি 
বছর আগে পর্যন্ত) 


ইয়োসিন যুগ 
(সাত কোটি বছর আগে থেকে চার কোটি 


বছর আগে পর্যন্ত) 


ক্রিটেশাস যুগের শেষভাগ 
(প্রায় আট কোটি বছর আগে থেকে সাত 


কোটি বছর আগে পর্যন্ত) 


বালি, নুড়ি, feb, কাদা এবং ‘কংকর' 1 
নীচের দিকের পলির রঙে বেশি 
বাদামীভাব | 


নীচে কংগ্লোমারেট, তার উপর মোটাদানা 
বালিপাথর, তার উপর কাদাপাথর, সিল্ট 
পাথর এবং কখনো কখনো ল্যাটেরাইট 
জাতীয় পাথর | 


প্রধানত বালিপাথরের স্তর | তলায় লোহার 
অকসাইড মেশানো বালিপাথর, তার উপর 
লিগনাইট জাতীয় পদার্থ মেশানো 
বালিপাথর ١ 


নীচে 'নুমুলাইট' গোষ্ঠীর ফোরামিনিফার 
সমেত চুনাপাথর, তার উপর চুনাপাথর 
মেশানো কালো কাদাপাথর ١ একেবারে 
নীচে গ্রকোনাইট সমেত বালিপাথর | 


উপরের অংশে লিগনাইট জাতীয় পদার্থ 
মেশানো কাদাপাথর | মধ্য অংশে কালো বা 
ধূসর রঙের চুনাপাথর ; তা ছাড়া মাঝে 
মাঝে অল্প-স্বল্প কাদাপাথর ও বালিপাথর ١ 
নীচের অংশে লোহার অকসাইড মেশানো 


বালিপাথর | 


রর ووو وي‎ একেবারে নীচে দেখা যায় ক্রিটেশাস যুগের শেষাংশের কিছু 


পাথর | এই যুগ শুরু হয়েছিল এখন থেকে প্রায় চোদ্দ 


a সময় যেসব ড্রিলিং করা হয় তা থেকে র 


কিন্তু তারও নীচে ? আরো বেশি ড্রিলিং করে দেখলে হয়ত 


|) ee 472১: দক ভর oe ال‎ 
 আ্ালুমিনিয়াম ও লোহার অকসাইড ইত্যাদি মিশে ছোট ছোট খুটি যা 
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কোটি বছরেরও আগের সময়কালের শিলা অবশ্যই আছে। সব চেয়ে পুরাতন এই শিলা 
অন্য সব শিলার নীচে অবস্থিত | 
পশ্চিমবঙ্গের ভূতাত্বিক মানচিত্রের [ চিত্র-১ ] দিকে নজর দিলে এ ব্যাপারটা অনেকটা 
পরিষ্কার হবে ١ আর্কিয়ান-প্রোটারোজয়িক শিলার উপরই আমরা মধ্যজীবীয় বা নবজীবীয় 
অধিযুগের Ww দেখতে পাই। তবে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্লায়োস্টোসিন ও 
বর্তমান যুগের, অথাৎ বিগত প্রায় পনেরো লক্ষ বছরের পুরাতন ও নূতন পলি__বিশেষত 
নুতন পলি__ এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে, সেই অঞ্চলের নীচের ya বা শিলা পুরোপুরিই 
চাপা পড়ে গেছে। এ-অঞ্চলে ভরাট হওয়া জমির সাধারণ ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে 
চিত্র-১ 
ex 
ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র 


পশ্চিমবঙ্গের 
০ স্কেল ১০০ কিঃমিঃ 


بدلا 


C নূতন পলি 
পুরাতন পলি ও ল্যাটেরাইট জাতীয় পাথর 


দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হওয়ার জন্যে নৃতন পলি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যেমন পুরু হয়েছে 
উত্তর-পশ্চিম দিকে তেমনই পাতলা হয়ে গেছে। v^ 
কিন্তু 'আকিয়ান' সময়ের শিলার নীচে কি আর কোনো শিলা নেই ? ভূত্বকে আর্কিয়ান 
শিলাকেই সবচেয়ে পুরাতন শিলা বলে ধরা হয় | তবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পশ্চিম দিকে যে 
আর্কিয়ান শিলা দেখতে পাওয়া যায় তা আর্কিয়ান শিলা গোষ্ঠীর উপরের দিকের শিলা d 
নীচের দিকেও আর্কিয়ান শিলা যথেষ্ট পাওয়া যাবে | কলকাতা অঞ্চলে ভূত্বক কতটা পুরু ? 
worse পরিমাপে ২০ কিলোমিটারের কম হবে না। তার নীচে পৃথিবীর ম্যান্টল 
(Mantle)-qq গভীরতা ২৯০০ কিলোমিটার | আর ম্যান্টলের নীচে পৃথিবীর 
কেন্দ্রমগুলের ব্যাসার্ধ ৩৫০০ কিলোমিটার | Bale ভূত্বকের নীচে প্রায় ৬৪০০ কিলোমিটার 
নামা সম্ভব হলে পৌঁছনো যাবে একেবারে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে | CNET এবং 
ম্যান্টলে শিলা বেশ ভারি। প্রচণ্ড উত্তপ্ত আধা-তরল আধা-কঠিন তার অবস্থা | তবে 
ভৃত্বকের নীচের দিকে কঠিন বেস্ট, গ্্ানোভায়োরাইট এবং 2155 জাতীয় শিলার 


অবস্থান | 

কলকাতা অঞ্চলের মাটি গড়ে উঠেছে প্রধানত গাঙ্গেয় সমভূমির পলিমাটিতে | 
এখানকার মাটিতে নিস্ন-গাঙ্গেয় সমভূমির মাটির সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় | 
অর্থাৎ এখানকার মাটি বালিপ্রধান লোম (loam) থেকে কাদাপ্রধান লোম শ্রেণীর মধ্যে | 
eb, বালি ও কাদার অনুপাত হিসাব করলে লক্ষ্য করা যাবে, সেখানে সিল্টের অংশই 
বেশি প্রায় অর্ধেক | বাকি অংশের মধ্যে কখনো কাদার আধিক্য কখনো বালির | মাটিতে 


গাছপালা থেকে অল্প-স্বল্প কার্বনের অংশ, আর 'কংকর' থেকে অল্প ক্যালসিয়ামের অংশ 


এসে গেছে প্রায় সব জায়গাতেই। সমুদ্রের সামিধ্যের ফলে মাটিতে কোথাও কোথাও 
জোয়ার-ভাটার প্রভাব রয়েছে। তবে কোথাও বা সামান্য নোনা থাকলেও মাটি” 
সাধারণভাবে নোনা নয় | পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাটির pH মান ৭ থেকে ৮-এর মধ্যে 


কলকাতা এলাকায় এই নরম ভূত্তরের একেবারে উপরে রয়েছে একটা কাদামাটির 
وي‎ | আর কলকাতা অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই এই কাদামাটির স্তরের মধ্যে পাওয়া 
গেছে ‘পিট’ (Peat) | পিট কয়লা গোষ্ঠীর একেবারে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পযয়িভুক্ত | কলকাতা 
Grec এই কাদামাটির স্তর বেশ পুরু | এতে কখনো বা সিণ্ট ও কদাচিৎ অল্প-স্বল্প বালি 
এবং কংকর দেখা গেছে। এর মধ্যে পিট যে-স্তর হিসাবে বরাবর বিস্তৃত রয়েছে তা নয় | 


ফসফেট ও পটাশ বেশ কম (নাইট্রোজেন : ০.০২%-০,০৫% ; ফসফোরাস 
;পটাশ : ৩.৩%-০.১০%) । ক্যালসিয়াম অকসাইড ও কার্বনের পরিমাণও বেশি নয় 


% ; কার্বন : ০.১০%-০.৩%) 


১. মাটিতে নাইট্রোজেন, 
পেন্টকৃসাইড : ০.১০%-০-১৫% 
ক্যোলসিয়াম অকসাইড ১.০%-৫-০' 

২ বালি, কাদা, সিট আসলে কণার মাপের হিসাবের হেরফের | কণার গড় TENE মাপ অনুযায়ী 


এই রকম : 
Pebble/4f6— ২ মিলিমিটারের বেশি 
597/বালি__ ২ মিমি থেকে ১/১৬ মিমি 
9110/সিস্ট__ ১/১৬ মিমি থেকে ১/২৫৬ 
0155/কাদা-__-১/২৫৬ মিমি থেকে ছোট 


হিসাবটা মোটামুটি 


কলকাতার বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন গভীরতায় পিট পাওয়া গেছে। এখানে এর কিছু 
নমুনা-পরিচয় দেওয়া হল | তবে কলকাতার মাটির নীচে অনেক জায়গায় যে ‘পিট’ পাওয়া 
গেছে তা বেশির ভাগই ১০-১২ মিটার গভীরতার মধ্যে | 


কলকাতার পিট-এর কার্বন-ডেটিং করে এদের সৃষ্টির সময় হিসাব করার চেষ্টাও করেছেন 
বিজ্ঞানীরা | গাছপালার শরীরের মধ্যে CM আইসোটোপ থাকে | গাছ মরে যাওয়ার পরে 
ওই আইসোটোপ নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হতে থাকে | এই পরিবর্তনের জন্যে যতটা সময় 
লাগে তার অর্ধেক সময়ের হিসাব নিয়ে যে-গাছ-গাছালি থেকে পিট তৈরি হয়েছে তা কবে 
ওই জায়গায় এসে পড়েছিল, বা কোন সময়ে ওই পিট তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল তার 
একটা মোটামুটি হিসাব অনেক সময়েই পাওয়া যায় | কলকাতার পিট থেকে কার্বন-ডেটিং 
করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, এই পিটগুলি দুটি পর্যায়ে গঠিত হয়েছে + এখন থেকে প্রায় 
ছ' হাজার বছর আগে এবং এখন থেকে প্রায় ন’ হাজার বছর আগে | 


কলকাতার নীচে পিট যে-রকম ভাবে জ্বালানী হিসাবে উ 
কিছুই GIR সংশ্লিষ্ট সারণিতে যে পিট স্তরগুলির কথা pier 


ণ শতকরা ৮৫ 
স্থায়ী কার্বন শতকরা প্রায় ৫ ভাগ | সংগৃহীত পিটের 


জলীয় অংশ অনেকটাই বেরিয়ে যায় ও তার ফলে ছাড়া 
ছাড়া টুকরোতে পরিণত হয় | এগুলি থেকে E. à s 
: গ্রাম প্রতি ২৫২ কিলোক্যালরি থেকে 
৬ লোক্যালরি তাপ পাওয়া যেতে পারে | L AT 5০৪ 


সনি 


-Ta و سوسم‎ gs = 


০. পা ا ا‎ 


i 


কলকাতার কয়েকটি স্থানে পিটের সংস্থান 


কোথায় পাওয়া গেছে গভীরতা (মিটার) 


কী ভাবে অবস্থিত 


থেকে পর্যন্ত মোট বেধ 


Gr $ উইলিয় মে ৩.০৫ ৬.১০ ৩.০৫ pe 
নলকৃপের জন্য খুঁড়তে ১১০.৪১ ১১৩.৪৬ ৩.০৫ 


শিয়ালদহে পুকুর খোঁড়ার ১.৭৬ ৯.৬৯ 


৭.৯৩ বালি ও কাদার মধ্যে 


- বসে থাকা গাছের গুঁড়ি 


১.৮৩ নরম কাদামাটির মধ্যে 


খ্রিস্টাব্দে) টিউব রেলের নচা 
জন্য ১নং ট্রায়াল বোরিং যা ALA 
শিয়ালদহ স্টেশনের কাছেই 
হয়েছিল 

প্রস্তাবিত (১৯২৯ ৬.৮৩ ১০.৪৯ ৩.৬৬ কাদামাটির মধ্যে 
খ্রিস্টাব্দ) টিউব রেলের পচনধরা গাছের ডাল 
জন্য ২নং ট্রায়াল বোরং 
করা হয়েছিল কলেজ fub 
ও বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি $১.৫৮ ২.১৯ ০.৬১ সিন্টের সঙ্গে মিশে 
স্ট্রিটের মোড়ে থাকা কালো পিট 
হাওড়া ব্রিজ তৈরির সময় ৩.৭৮ ৫.৮৮ ২.১০ সিণ্ট ও কাদার মধ্যে 
হাওড়ার দিকে গঙ্গার পাড়ে বসে থাকা গাছের গুঁড়ি 
বোরিং করা হয় 
কলকাতা বন্দরের কিং জর্জ + ০.০৩০১ ০.০৬১ ০.০৯১ কালো পিট 
ডকের ১নং কৃপ ১.৪৬ ৭.২৫ ৫.৭৯ কাদামাটির মধ্যে গাছের 

গুড়ি ও শিকড় 


৭.২৫ ৭.৫৬ ০.৩১ কালো পিট' 


উপরে | 


১. ভূ-পৃষ্ঠতলের সাধারণ অবস্থিতি থেকে ০:০৩০ a. 


“কলকাতার নীচের ভূত্তরের উপরের দিকে পিট আছে। কিন্তু পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক 
গ্যাসের কথা বলতে গেলে আরো কিছুটা নীচের দিকে যাওয়া দরকার | কলকাতার 
আশেপাশে বেশ কয়েকবার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য অনুসন্ধান চলেছে এবং 
কিঞ্চিৎ আশার বাণীও শোনা গেছে। নবজীবীয় ভূত্তরে পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই 
পেট্রোল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে | আর কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে সরাসরি ডরিলিং ও 
ভুপদার্থ বিষয়ক অনুসন্ধানের ফলে বোঝা গেছে যে, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস থাকার 


মত অনুকূল YEA এ-অঞ্চলে আছে। তাছাড়া ড্রিলিং করার সময়ে কোথাও কোথাও 
প্রাকৃতিক গ্যাস উঠেও এসেছে। 


বছর আগে পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে সঞ্চিত হতে দেখা গেছে। নবজীবীয় অধিযুগে এই 
এলাকাগুলি জুড়ে ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলীর মধ্যে অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায় | তাই সেই 


| 


ভারতের আসাম-ত্রিপুরা অঞ্চল এবং বাংলাদেশ কলকাতার দক্ষিণের উপসাগরীয় অঞ্চলের 
প্রায় লাগোয়া এবং নবজীবীয় অধিযুগের কিছুটা সময় এই অঞ্চলগুলির পক্ষে একই রকম 
প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থাকা অসম্ভব নয় | আসাম-ত্রিপুরা অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম ও 
গ্যাস মোটামুটি অলিগোসিন (চার কোটি বছর আগে থেকে আড়াই কোটি বছর আগে 
পর্যন্ত) থেকে মায়োসিন (আড়াই কোটি বছর আগে থেকে প্রায় এক কোটি বছর আগে 
পৰ্যন্ত) যুগের শিলাতেই আমরা পেতে দেখি | তাই কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে অনুরূপ শিলায় 
অনুরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ আশা করাটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার বলেই মেনে নেওয়া যায় | 
RONDA RJ সমীক্ষার কাজ এই শতাজীর পঞ্চাশের দশকে শুরু হয়েছিল | তাদের 
সমীক্ষার পর সত্তর ও আশির দশকে অয়েল এন্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন ÊR ও 
নানারকম ভূ-পদার্থ বিষয়ক সমীক্ষা চালিয়েছেন । ভূ-পদার্থ বিষয়ক বিভিন্ন সমীক্ষার মধ্যে 
ভূস্তরে কম্পন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজই বেশি। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস 
অনুসন্ধানের ব্যাপারে একটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ | তা হল এই প্রাকৃতিক সম্পদ জমা 
হওয়ার মত অনুকূল পরিবেশের অবস্থান, অথ ‘অয়েল ট্র্যাপ' লক্ষ্য করা | বিজ্ঞানীরা মনে 
করছেন কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে হয়ত “অয়েল ট্র্যাপ' আছে। 

যাই হোক, সব দিক খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয়, এই প্রাকৃতিক সম্পদ ভবিষ্যতে পাওয়া 
গেলেও el কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দক্ষিণের দিকেই পাওয়া সম্ভব | শহর কলকাতার 
নীচের ভূত্তরে সামান্য পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ জমা হয়ে থাকলেও তার বাণিজ্যিক গুরুত্ব 
তেমন নেই বলেই ধরে নেওয়া যায়। 

জ্বালানী সম্পদের ক্ষেত্রে কলকাতা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও মাটির নীচের 
জল-সম্পদের ব্যাপারে কলকাতাকে ভাগ্যবান বলা চলতে পারে | মাটির নীচের জলের 
ক্ষেত্রে দিল্লি, বোস্বাই, মাদ্রাজের তুলনায় কলকাতার সুবিধা নিঃসন্দেহে বেশি | কলকাতার 
ভূ-জলসম্পদ মাটির নীচে ভূত্তরের উপরের দিকে নরম শিলার মধ্যে অবস্থিত 1 eaa 
বর্তমান ও প্রাক্-বর্তমান (Recent & Pleistocene ) যুগের পলি যে-ভাবে দেখানো 
আছে তা পুরাতন অন্যান্য পাললিক শিলার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে উত্তর-পশ্চিম থেকে 
দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢাল তৈরি করেছে। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 
নরম পাথরের ভূস্তর ক্রমশ পুরু হয়ে এসেছে | এই জমাট-না-বাঁধা নরম পাথরের ভূত্তরের 
মধ্যে আছে বালি, নুড়ি, সিণ্ট, কাদা ইত্যাদি | কলকাতার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 
বৃষ্টির জল জমিতে পড়ে এই স্তরে ঢুকে পড়তে থাকে | উপরের জমি ও ভূততরের সাধারণ 
ঢাল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে থাকার ফলে জলের প্রবাহ ক্রমাগত দক্ষিণদিকেই এগিয়ে চলে। 

ভূস্তরের মধ্যে জল থাকার মত জায়গা কোথায় পায় ? এই জায়গা পাথরের মধ্যে 
কোনো ফাটল হতে পারে, কিংবা শক্ত বা নরম পাথরে বিভিন্ন দানার মধ্যেও হওয়া TOT | 
বালিপাথর, বালি বা নুড়ির মধ্যে সাধারণত ছোট ছোট যে-সব ফাঁক থাকে সেগুলি জলে 
য় এক্ষেত্রেও জল অনেকটা সেইভাবে থেকে 
যায়। কিছু জলের প্রবাহ কীভাবে চলেছে ব্যাপারটা জলভরা স্পঞ্জের বলের অনুর 
জলভরা স্তরের বিস্তৃতি ও ঢাল যেদিকে হবে স্তরের মধ্য দিয়ে জল সেইদিকেই প্রবাহিত 


হবে। 


> ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে স্ট্যানডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি ভারতে ১৯৫৮-৬০ সময়ে কয়েকটি অঞ্চলে 


খনিজ তৈলের জন্য অনুসন্ধানের কাজ করে | 
d 


কলকাতা অঞ্চলে ভূত্তরের একেবারে উপরে কাদামাটির যে স্তর আছে তাতে মিশে 
আছে কোথাও কিছু সিস্ট, কোথাও কিছু বালি বা কংকর | এই কাদামাটির স্তরের মধ্যে অল্প 


'কন্ফাইগ আযাকুইফার' (Confined aquifer) বলে থাকেন! কলকাতা শহরের 
বাসিন্দারা যে-জল নলকূপ থেকে তুলে রান্না-খাওয়ার কাজে ব্যবহার করে থাকেন তা ওই 
উপরের কাদামাটির স্তর ভেদ করে নীচের ভূত্তর থেকে টেনে আনা জল | এই কাদামাটির 
স্তর কলকাতার সব জায়গায় একরকম AN | সাধারণভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে এটা পুরু 
হয়েছে | আবার মধ্য কলকাতা থেকে পূর্ব কলকাতা অঞ্চলের মধ্যেও এটা উল্লেখযোগ্য 
রকম পুরু-__ কোথাও কোথাও তা প্রায় ৫০ মিটারের মত | এই কাদামাটির স্তরের নীচে, 
অর্থাৎ কলকাতার মাটির উপর থেকে প্রায় ৬০ মিটার থেকে ২০০ মিটার গভীরতার মধ্যে 
যে-বালি, নুড়ি, সিণ্ট, কংকর ইত্যাদি আছে তা খুব জলবাহী ভূত্তরের কাজ করছে এ 
Supe অবশ্য জলবাহী স্তর রয়েছে, তবে semper বেশি গভীরে নিয়ে যাওয়া খুবই 
্যয়সাপেক্ষ | তাই সহজে কেউ ২০০ মিটারের বেশি গভীরে যেতে চান AT | 
কলকাতার নীচের এই জলবাহী ভূত্তরের আসল চেহারাটা কী রকম ? বালি,সিণ্ট, কাদা, 
? চিত্র__৩-এ কলকাতার কিছু নলকৃপের 


জায়গা চিহ্নিত করা আছে এইসব নলকৃপের ছেদ (Section) থেকে ভূত্তরের চেহারা 


বিবি ডি বাগ পের) থেকে এসপ্লানেড (পূর্ব)-এর দুরত্ব কতটুকু ? ETS > কিলোমিটারের 
বেশি হবে না । অথচ দেখা যাচ্ছে উপরের কাদামাটির স্তরটি ১৮.৩১ মিটার থেকে 
৪২.৭০ মিটারে উন্নীত হয়েছে। sempe খুঁড়ে কলকাতায় বালির স্তর ও জল পাওয়ার 
বিশেষ অসুবিধা হয় না, তবে মাঝে মাঝে ভূত্তরের সঙ্গতি খুজে পেতে অসুবিধা দেখা দেয় | 
২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত 
ভুতের চেহারা মোটামুটি জানা গেছে। তবে অল্প দূরত্বের মধ্যে মোটা দানা বাসি থেকে 
মিহিদানা, কিংবা মিহি বালি থেকে সিণ্ট পায়ে চলে যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। 
কলকাতার নলকৃপে যে-জল পাওয়া যায় তা আসে অনেক দূর থেকে | এ-জলের প্রবাহ 
শুরু কলকাতার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে ١ এই 
লিলা ধারা মাটির নীচে নানা জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ভূত্তরের সংস্পর্শে আসে, 
তারপর সেই জল নলকৃপের সাহায্যে তোলা হয় | এইভাবে প্রবাহিত হওয়ার পরে জলের 
রাসায়নিক চরিত্র সব জায়গায় একরকম থাকার কথা নয়। TARA বিশ্লেষণ করলে 
১১ 


ae নলকৃপের স্থান 
স্টিফেন হাউস, বি বি ডি বাগ (পূর্ব) 


ডেকার্স লেন, এসপ্লানেড ইস্ট 
(মিটার) মিটার) 


82.90 
83.30 ১০৩.৭০ 
১০৩.৭০ ১২২.০০ 


মাঝারি দানা বালি ১২২.০০ ১৪০.৩০ 


নাইট্রেট, নাইট্রাইট ইত্যাদি লবণ কম র 
০.৩৫ পি পি এম) যা Ts cdi ৮৬ পচ এমন বেশি নয় (০.১ থেকে 
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১০০০ পি পি এম ছাড়িয়ে গেছে, এবং কোথাও কোথাও তা ২০০০ পি পি এম-এর 
কাছাকাছি। এসব জায়গায় জল কীভাবে ব্যবহার করা যায় ভেবে দেখা দরকার | 

রাসায়নিক চরিত্র সব সময়ে পছন্দমত না হলেও কলকাতার ভূজলের চাহিদা কিন্তু কম 
নয়। অসংখ্য নলকূপ দিয়ে প্রতি দিনই ভূজল টেনে তোলা হচ্ছে | কত জল রোজ 
উত্তোলন করা হয় তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুস্কিল | কলকাতার পৌর সংস্থা দৈনিক 
৭২০০ লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করে থাকেন | তার মধ্যে ১৩৫০ লক্ষ লিটার জল 
কলকাতার নীচের ভূত্তর থেকে তোলা হয় p কলকাতা পৌরসংস্থার বাইরে ছোটখাটো 
মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায়, সংবদ্ধ আবাসন অঞ্চলে এবং বৃহৎ কলকারখানায় প্রয়োজন 
মেটানোর জন্যে বহু নলকূপ তৈরি হয়েছে | এসব নলকৃপ মিলে বর্তমান কলকাতা অঞ্চলে 
দৈনিক যে-পরিমাণ জল উত্তোলিত হচ্ছে তা ৪৫ কোটি লিটারের কম হবে aT | শহর ও 
তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসংখ্যা, এবং সেই সঙ্গে জলের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 
ধরে নেওয়া চলে যে ভবিব্যতে আরো বেশি জলের দরকার হবে | তবে প্রাকৃতিক সম্পদকে 
সব সময়েই পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা দরকার | তা না হলে পরে বিপদের আশঙ্কা | 
এই জল খরচের ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। 

Were সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে ভূস্তরে জল পরিবহণ, পরিচলন এবং ধারণ 
ক্ষমতা প্রভৃতি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রয়োজন | তবে সাধারণভাবে সতর্ক হবার জন্য 
ভূজলের সমচাপতল (Piezometric surface) বেশ কিছুকাল নিরীক্ষা করেও সিদ্ধান্তে 
আসা সম্ভব। কনফাইন্ড আ্যাকুইফার অথাৎ উপরে অপ্রবেশ্য স্তর দিয়ে ঢাকা 
'আবুইফার'-এর মধ্যে কোথাও নলকূপ তৈরি করলে নীচের 953 থেকে জল আপনা 
থেকেই উঠে আসে এবং নলের ভিতরে প্রাপ্তিসাধ্য অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় 
পৌঁছয় ভূপৃষ্ঠ থেকে নলের ভিতরে জলের তল কতটা নীচে রয়েছে তা মাপা গেলে সেই 
জায়গার সমচাপতলের গভীরতা পাওয়া সম্ভব | যদি জল তোলার পরিমাণ একটি নিরাপদ 
সীমা ছাড়িয়ে না যায় তাহলে এই সমচাপতল মোটামুটি একই জায়গায় থাকার কথা | 


শহর কলকাতা ও তার ভূপৃষ্ঠ থেকে সমচাপতলের গড় সমুদ্রতল থেকে 
পার্শ্ববর্তী এলাকা গভীরতা মিটার) সমচাপতলের উচ্চতা/ 
গভীরতা মিটার) 


-5.0 থেকে -২.০ 


খড়দহ থেকে দমদম ৫.৫৫ থেকে ৭.৭৫ 


শ্যামবাজার, _ রাজাবাজার, ৯.৫০ থেকে ১২.৫০ ৩.০ 

-9.0 থেকে -৫.০ 
শিয়ালদহ, RRR বাগ, 
ধর্মতলা 


চৌরঙ্গি, পার্ক 
fa, 


বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, বেহালা 
১৬ 


১১.৫ থেকে ১৩.৫ -৬-৫ থেকে -v.4 


১০.৫ থেকে ১২.০ -8.0 থেকে -৫.৫ 


কলকাতা শহর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলি নলকৃপে প্রায় তিরিশ বছর ধরে 
বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, আশির দশকের মাঝামাঝি সমচাপতল 
শহরের প্রায় সব জায়গাতেই কিছুটা নেমে গেছে ١ তবে মধ্য কলকাতা অঞ্চলে এই 
সমচাপতল খুব বেশি নেমে যাচ্ছে। এটা ভয়ের কথা | কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণে 
কয়েকটি এলাকায় সমচাপতলের বর্তমান অবস্থা কীরকম তার একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে 
আগের পাতায় | 

নলকূপ থেকে জল টানার সঙ্গে সঙ্গে মাটির নীচে জলের সমচাপতল তার গভীরতা 
যথাসম্ভব একই রাখার চেষ্টা করে | আবার তৃপৃষ্ঠের ঢালের সঙ্গেও একটা সমতা রাখে | 
দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত পরিমাণে জল টানার ফলে সমচাপতল নেমে যেতে পারে, এবং 
পূরণ হবার সুযোগ না পেলে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে | উপরের সারণিতে দেখা 
যাচ্ছে যে, শহরের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত এলাকায় সমচাপতল নেমে গেলেও তা ভূপৃ্ঠের 
কাছাকাছি রয়েছে। অথচ কলকাতার মাঝামাঝি জায়গায় পার্থকাটা অনেক বেশি | এখন 
যেখানে সমচাপতল সমুদ্রতল থেকে _৩.০ মিটার ও -r.t মিটারের মধ্যে রয়েছে, 
আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে সেখানে সমচাপতল ছিল সমুদ্রতল থেকে -১,০ 


মিটার ও -e.o মিটারের মধ্যে । কলকাতার মধ্য থেকে দক্ষিণ-মধ্য অঞ্চলের 
দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত মাত্রায় জল তোলার 


দরকার | ঘাটতি এলাকার জন্য কিছুটা দূর থেকে সরকারি প্রচেষ্টায় জল আনার ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে | কাছাকাছি বেশি ভূজল পাওয়ার এলাকাও 
বিজ্ঞানীরা নির্দেশ করে দিয়েছেন | কলকাতার কিছুটা উত্তর-পূর্ব বারাসাত-হরিণঘাটা অঞ্চল 


মেটাতে পারে | 
কলকাতার সমচাপতল বেশি নেমে যাওয়ার ফল qp দিক দিয়ে উদ্বেগের কারণ হতে 


পারে। প্রথমত নলকৃপগুলির পাম্প ঠিকমতো চালিয়ে জল তোলার অসুবিধা হতে পারে। 
কিন্তু তার চেয়েও ভয়ের কারণ, সমুদ্রতল থেকে সমচাপতল বেশি নেমে গেলে কলকাতার 
নীচের جيهي‎ জলে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের প্রভাব এসে পড়বে | CTT TET 
করতেও ভয় হয় | দ্বিতীয়ত, ভূত্তরের জলতল কোথাও বেশি নেমে গেলে সেখানে মাটি বা 
মি ধসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। নরম পাথরের জমির নীচে ভূত্তর যদি জল ধরে রাখে 
তাহলে তার ভার বা চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেড়ে যায় | নরম পাথরের ভিতরের বালি ও 
মাটির দানাগুলির চারপাশের ফাঁকা জায়গা জলে ভরে থাকায় বেশি চাপ সহ্য করার m 
মা গজল সরিয়ে নিলে, অথ ভুস্তরের মধ্যে জল দিয়ে ভরাট হওয়া জায়গা ফাঁকা 
বায় গেলে, উপরের চাপ ধরে রাখার ক্ষমতা অনেকটা কমে যায়| একদিকে কলকাতার 
rmi PAPER নেমে যাচ্ছে, আর অন্যদিকে কলকাতার বুকে ঘরবাড়ি e 
WR) | একদিকে নরম পাথরের قم‎ চাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে শহর 
কলকাতার ভিতের জোর কমছে | এর সম্ভাব্য ফলাফল অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। 

ফলে এ-শহরকে দীর্ঘজীবী করতে হলে এখনই সতর্ক হওয়া দরকার | 
দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক বড় শহরেরই OTT পরিবেশ সংক্রান্ত নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট 
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١ শহরের বিকাশ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই বৈশিষ্াগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন 
i আমাদের এই শহরও ব্যতিক্রম নয়। সেইজনো আমাদের Ev 


হরের ভূতাত্বিক 


পরিশিষ্ট 
॥ ভূতাত্ত্বিক সময় সারণি ॥ 


অধিযুগ 


যুগ কত বছর ব্যাপ্তি 

আগে শুরু 

সেনোজয়িক বর্তমান বা হলোসিন (Holocene) so হাজার 
(Cenozoic) প্রাক্বর্তমান বা প্লায়োস্টোসিন ২০ লক্ষ ১৯ লক্ষ 
বা (Pleistocene) ৯০ হাজার 
টার্শিয়ারী (Tertiary) প্রায়োসিন (Pliocene) ১.১ কোটি ০.৯ কোটি 
বা মায়োসিন (Miocene) ২.৫ কোটি ১.৪ কোটি 
নবজীবীয় অলিগোসিন (Oligocene) 8 কোটি ১.৫ কোটি 
শাসন (Eocene) ৭ কোটি ৩ কোটি 
মধ্যজীবীয় ক্রিটেশাস (Cretaceous) ১৩-৫ কোটি ৬.৫ কোটি 
(Mesozoic) জুরাসিক (Jurassic) ১৮ কোটি ৪.৫ কোটি 
ট্রায়াসিক (Triassic) ২২.৫ কোটি ৪ ৫ কোটি 
রাজীবীয় পার্মিয়ান (Permian) ২৭ কোটি ৪.৫ কোটি 

(Palaeozoic) 


8 
5 (Carboniferous) ৩৫ কোটি ৮ 
ভানিয় (Devonian) ৪০ কোটি ৫ কোটি 
সিলুরিয়ান (Silurian) | 8 
3 (Ordovician) ৫০ কোটি ৬ 
কেমব্রিয়ান (0 


ambrian) 


প্রোটারোজয়িক (Proterozoic) 
ও 
আর্কিয়ান (Archaean) 


কলকাতার গাছপালা 


নন্দদুলাল পাড়িয়া 


তিনশো বছরের কলকাতা আজ তার বার্ধক্যের প্রতীক নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার 
ক্রম-পরিবর্তন, রূপ-লাবণ্য ও বৈচিত্রের বহিঃপ্রকাশ | তার রত্ুভাগ্ডারে আজ অজ 
সম্পদ | সেই সম্পদের মাঝে অসংখ্য উদ্ভিদ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রেখেছে। 
এখানকার আবহাওয়া ও পরিবেশ, বিশেষ করে মাটির গুণ, আর্দতা, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা 
এমন এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, দেশ-বিদেশ থেকে নিয়ে আসা অসংখ্য গাছ 
স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে এখানকার দেশজ গাছপালার সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব উদ্ভিদসম্ভার 
গড়ে তুলেছে | রাজপথের দুধারে, পার্কে, বাগানে, ময়দানে, অলিতে-গলিতে, বাড়ির ছাদে, 
ঘরের কোপে__কলকাতার সর্বত্র আজ নতুন করে সবুজের চর্চা লক্ষ্য করা যায় | রাজধানীর 
এই সবুজ আভরণ তার শৈশবের গৌরবকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও তা ছিল বন্য 


তাকাতে হবে | সেই পুরাতনের পটভূমিতে কলকাতার বর্তমান অসংখ্য গাছপালার সার্থক 


রূপায়ণ সম্ভব | 
জোব চার্নক যে সময়ে কলকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং 
কলিকাতার সমস্ত জায়গাই ছিল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ | চৌরঙ্গি ও বর্তমান গভর্নমেন্ট 
ভবন অঞ্চল ছিল এক সময়ে জলাকীর্ণ, জঙ্গলময় এবং বাঘ ও শুয়োরের আবুল 
ভুত কলকাতা যে তার জন্মলগে এবং শৈশবে বন-জঙ্গলে ভরা ছিল, THT অন 
সুদরী, গরাণ, Che, খামো বা গর্জন, 


তথ্য পাওয়া গেছে | একসময় কলকাতার জঙ্গলে 
গরিয়া, কাঁকরা, বাইন, কেওরা, খলিস, হাড়গোজা, হেতাল, গোলপাতা ইত্যাদি গাছের 
লি লোনামাটির গাছ এবং বর্তমানে কলকাতার বাইরে 


প্রাধান্য ছিল | বলা বাহুল্য AS 
সুন্দরবন অঞ্চলে পাওয়া TA | লবণাস্থু উদ্ভিদ বা ম্যান গ্রোভ' নামেই এদের বিশেষ 
nation) অস্কুরোদগম, বিশেষ ধরনের শ্বাসমূল 


পরিচয় | জরায়ুজ (Viviparous germi 
(Pneumatophores) এবং লোনামাটিতে জন্ম এই ধরনের গাছগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য | 
কিছু কিছু Che এবং ঢগোজা ছাড়া আর কোনো লব z 
দেখা যায় না। তবে বর্তমানে রাজভবনের বাগানে গোলপাতা গাছ নজরে আসে | আর 
হাওড়ার শিবপুরে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে কিছু ee গাছ দেখতে পাও A | এই সমস্ত 
হবার উদ্ভিদ ex যে কলকাতার wat ছিল তা নয়, তারও অনেক আগে কানে 
a ce বুকে তার অন্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। এবং সে নিদর্শন মেলে 
কাদার সময়ে ভবানীপুর ও দমদম সহ কয়েকটি অঞ্চলে মাটির গভীর থেকে যে 
পীটস্তর (Peat Layer) পাওয়া যায় তাতে মূল, পাতা, ফুল, ফল ও বিভিন্ন কাঠের 
১৯ 


টুকরোর মত কিছু কিছু উদ্ভিদের দেহাংশ নজরে আসে | ওই সব দেহাংশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গেছে, এগুলি বিভিন্ন লবণাম্থু গাছের অংশবিশেষ | এখন থেকে 
প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজার বছর আগে এই সমস্ত গাছপালা নিয়ে যে অরণ্য বর্তমান ছিল 


3 সরকারি আদেশ ছাড়াই তাঁর এই 

on হের এর দায়িত্বে রইলেন | এইভাবে বর্তমান ভারতীয় Gr 

হয় প্রায় তি প্রতিষ্ঠা ঘটে। বাগানে ভাবে প্রথম সেগুন কাঠের চাষ শুরু 

চনে e সৌর ১৬ হের) জায়গার উপরে জাজ কাঠের চাষ তরু 

দেয়। কিড তাঁর পায় নজরে আসে | সেগুলি এই এতিহাসিক ঘটনাকে সণ ies 
২০ E 


১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কিডের মৃত্যুর পরে তাঁর স্থলাভিষি্ত হলেন উইলিয়াম রক্‌সবার্গ | 
কলকাতাকে কর্মস্থল করে রক্সবার্গ বিভিন্ন বুনো গাছপালা সংগ্রহ, সেগুলির চিত্রাঙ্কণ এবং 
তাদের চাষ-প্রণালীতে মনোনিবেশ করেন । তাঁর পূর্ব কর্মস্থল মাদ্রাজ থেকেও তিনি কিছু 
কিছু গাছ কলকাতার বাগানে নিয়ে আসেন । শুধু তাই নয়, মালয়েশিয়া থেকেও অনেক 
মূল্যবান গাছ কলকাতায় এল | ১৭১৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারিরা উইলিয়াম 
কেরির সঙ্গে যুক্ত হন। উদ্ভিদের উপর স্বাভাবিক আকর্ষণের ফলে উভয়ে পরস্পরের 
সান্নিধ্যে এলেন | ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে তদানীস্তন সরকার রক্সবার্গের জন্য তাঁর ইচ্ছানুসারে 
হুগলি নদীর পাড়ে বাগানের মধ্যে একটি তিনতলাযুক্ত বাড়ি করিয়ে দেন | এই বাড়ির 
উপরতলায় রক্সবার্গ তাঁর সারা জীবনের সংগৃহীত উদ্ভিদ একত্রে রাখেন | এই সমস্ত গাছের 
তালিকা পরবর্তিকালে কেরির তত্বাবধানে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে হোটসি বেঙলেনসিস 

প্রকাশনাটির মধ্যে কেরিসহ প্রায় 


ষাটজন সহযোগীর নাম আছে। 


বিরাজমান দেখতে পাওয়া যায় | 

কলকাতায় রক্সবার্গ আসার পরই ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৬২-১৮২৯) ভারতবর্ষে আসেন 
কিন্তু তাঁকে পাঠানো হয় বামায়ি | বাময়ি থাকার সময়ে সেখানকার অনেক গাছের বীজ তিনি 
মাঝে-সাঝে উদ্ভিদ উদ্যানে পাঠাতেন | ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন শাক-সব্জির উপর জরিপের 


কিছুদিন কাটান | সেই সময়ে সেখানকার গাছপালা 


ডাক পড়ে দক্ষিণ ভারতে | সেখানে টি pape لك‎ 
গবাদি-পশু, প্রাকৃতিক সম্পদ (তুলা; লঙ্কা, চন্দন, এলাচ), ও , জলবায়ু, 
র অবস্থা আচার-পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে এক বিশদ 


আর স্মিথ নামে বুখাননের একজন 
দেশ-বিদেশ থেকে গাছপালা সংগৃহীত হতে থাকে | 

উইলিয়াম be রি করেছিলেন 1 কলকাতার বাগানে এব 
3 কটি জাঁকজমক’ বাগান তৈরি করে || তার 2 

উইলিয়াম করি ড়া ক্ষেত্রে কের এই বাগানের টা ST V 
ا‎ ০৬৯০ 
(১৭৮৬-১৮৫৪) নামে এক ড্যানিশ যুবককে শ্রীরামপুর পাঠানো হয় | তিনি নেপালে 


তিনজন যুবককে উদ্ভিদ সংগ্রহ করার 
কলকাতার বাগানে লাগানোর জন্য পাঠাতেন। 


ACERT, West penga A OJ 7৬ Live FN 
ong Sd AM و‎ © $ 
Aca. এলি ARa % حي‎ x | 


গাছপালায় কলকাতা উদ্ভিদ উদ্যান (বর্তমান ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান) সমৃদ্ধ হল | এইসব 
গাছের ফল বা বীজ উদ্যানেই গণ্ডীবন্ধ রইল না। নানা উপায়ে সন্নিহিত কলকাতা শহরে 
এ অন্যান্য স্থানে সহজেই স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তিকালে এইসব গাছের বীজ বা চারা 
: 5 শহরে রাস্তার দু'ধারে, বাগানে, পার্কে এবং বিভিন্ন জায়গায় রোপন করা 
হয়েছে। এখনও প্রতি বছর ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান থেকে বন-মহোৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন 
গাছের চারা সরবরাহ করা হয়ে থাকে | 

কনকাতা কপোরেশনের সৃষ্টি হয় ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে । সম্ভবত সেই সময় থেকে 
কলকাতার রাস্তার দু'ধারে প্রথম গাছ লাগানো শুরু হল | তারপর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর 
TUS বাংলার পরাজয় এবং ইংরাজদের জয় তদানীস্তন কলকাতার প্রগতির পথ প্রশস্ত করে 
দেয় পলাশীর যুদ্ধের পর মিরজাফর প্রচুর অর্থসহ যে জায়গাগুলি ইংরাজদের উপটোকন 
দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল ২৪ পরগণা, কলকাতা এবং সন্নিহিত কয়েকটি অঞ্চ | ee 
গলে ধাপে ধাপে কলকাতার সম্প্রসারণ ও উন্নতি সাধন করা ইংরাজদের পক্ষে সহজ হয়ে 
SO | কলকাতাকে সবরকম সুযোগ-সুবিধায় ঢেলে সাজানোর পরে ১৭৭৩ roe 
ইংরাজ সরকার একে ভারতের রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করে | পরবর্তিকালে Gea 
পুরে কলকাতা কপোরেশনের অনেক উন্নতি এবং পরিবর্তন ঘটে | د‎ হিস 
বন সমগ্র coe কলকাতা এবং উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার কিছু কিছু wig aus 
RENS হয়। ক্যালকাটা reper ট্রাস্ট (সি আই টি) সংস্থার সৃষ্টি হল ১৯১১ 
SPO | সি আই টি ও কলকাতা কপোরেশনের যৌথ উদ্যোগে নতুন হল cn 


(গুরুসদয় সংগ্রহশালা) 


দু্গা, একাদশ শতাব্দী, বীরভূমের রাজনগর গ্রাম থেকে সংগৃহীত 


(আশুতোষ সং 


"e, 


5 De 


۶ فيفع فنع‎ [OGRA INS, 
চৈতন্য ও প্রতাপাদিত্য, কাষ্ঠ খোদিত, A বীরভূম গ্রহশালা) 
Do vant قت‎ ave Ut "ü 


(আশুতোষ সংগ্রহশালা) 


[সৌজন্য : বি আই টি এম] 
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কলকাতার উড স্ট্রিটে সার্ভে অব ইন্ডিয়া 
অফিসে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত ভারতের 
প্রথম ডাক-বিভাগীয় স্ট্যাম্প 


AAA AMAN 


H 


অথবা ত্রস্ত পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনেক সময়ে | বিজ্ঞানের পরিভাষায় এগুলি সবই 
সপুষ্পক উদ্ভিদ বা ফেনারোগ্যাম্্‌স (Phanerogams) | উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
এগুলি গুপ্তবীজী (Angiosperms) অথ বীজ ফলের ভিতরে লুকনো থাকে | গুপ্তবীজী 
দুটি ভাগবিশিষ্ট : দ্বিবীজপত্ৰী ও একবীজপত্রী | এছাড়া ব্যক্তবীজী (Gymnosperms) 
সপুষ্পক উদ্ভিদও আছে__এর বীজগুলি উন্মুক্ত বা অনাবৃত থাকে | অবশ্য কলকাতায় 
এ-ধরনের গাছ খুব বেশি দেখা যায় না। সাইকাস, থুজা, অরোকেরিয়া, জুনিপার এবং 
পাইন__এ-রকম কয়েকটি সুদর্শন গাছ বাড়ির সামনে বা বাগানে লাগানো হয় | আর এক 
ধরনের গাছের কথা বলা যায় যেগুলিতে সাধারণ গাছের মত ফুল-ফল ধরে না | এরা 


অপুষ্পক উদ্ভিদ বা ক্রিপটোগ্যাম্স (Cryptogams) নামে পরিচিত | কলকাতার বুকে 
এদের একটি বিরাট অংশ বিরাজমান | এগুলির মধ্যেও আবার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কয়েকটি 


বৃক্ষ ও গুল্ম কাষ্ঠল প্রকৃতির এবং এরা বহু বর্ষজীবী | এদের 
মধ্যে যেগুলি সাধারণত আকারে বড় সেগুলি বৃক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত ছোটগুলি গুল্ম নামে 
অভিহিত | একবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী-_উভয় শ্রেণীর মধ্যেই বৃক্ষ এবং গুল্ম পাওয়া 
যায় | 
একবীজপত্রী : কলকাতার মধ্যে এই শ্রেণীর যে-সমস্ত গাছ দেখা যায়, তার মধ্যে পাম 
ধান্য বেশি | সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া 
জাতীয় গাছ লাগানো শুরু হয় | ওই সময়ে পিটার 
সূত্রে ওখানকার কিছু কিছু গাছ 


বর্তমানে পাম জাতীয় উল্লেখযোগ্য যেসব গাছ কলকাতায় চোট 


খেজর গাছ বলে ভুল SC» TN 

পরিশেষে তা কাঁটায় পরিণত হয় | এর ফল আর 

আফ্রিকার আদিবাসীদের দৈনন্দিন খাদ্য ١ এছাড়া 

এই গাছের পুরুষ-পুষ্পদণ্ড থেকে মাদক পানীয়, পাতা থেকে ঝুড়ি, ঝাঁটাও তৈরি হয় | নানা 

উপকারিতার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছের পরীক্ষামূলক চাষ হচ্ছে। 
২৩ 


গোলপাতা বা গুলগা : কলকাতার বুকে এখন এই গাছ দুর্লভ, তবে রাজভবনের 
উদ্যানে দেখা যায়। কলকাতা মহানগরীর জন্মের অনেক আগে এ-দিকে এক সময়ে 


পরথমাটির D এদের নজরে আসবে | পাতাগুলি দেখতে কিছুটা তালপাতারারে কোনো 


শা প্রায় অলিভ ফলের মত তবে পাকলে এগুলি নীলাভ-সবুজ ge en 
ম্যাকারথুরি : অস্ট্রেলিয়ার এই ছোট এবং শৌখিন পামটি কলকাতার 


itx '-ও বলা zu | এই পামের 
পাম গাছ আছে, তা এই রয়াল পাম | ie oe tis 


খাড়াভাবে মাটি থেকে উঠে আসা কিছু শক্ত ঠেস মূলের উপরে ভর করে বেড়ে ওঠে | সরু 
পাতার প্রান্তভাগে কাঁটা থাকে | ফুলে ‘কেওড়া’ সুগন্ধি পাওয়া যায় আর গ্রীষ্ম ও বসস্তকালে 
ফোটে | ফলগুলি পাকলে লালচে-হলুদ রঙ ধরে এবং সবগুলি ঘন-সনিবিষ্ট হয়ে এক সঙ্গে 
একটি আনারসের মত দেখায় | এই গাছের একটি প্রজাতি বেথুন কলেজের এলাকার 
ভিতরে চোখে পড়বে | 

পান্থপাদপ : মাদাগাস্কারের এই গাছটি এখন কলকাতার অনেক পার্কে এবং বাগানে 
বিশেষ আকর্ষণীয় | কলাপাতার মত পাতা-__ কাষ্ঠল কাণ্ডের আগায় এক সারিতে চক্রাকারে 
সাজানো, কিন্তু পাতার বৃত্তগুলি দু’ সারিতে বিন্যস্ত | বৃত্তের তলায় ভিতরের অংশ ফাঁপা | 
এর মধ্যে জলীয় রস জমা থাকে, বাইরে থেকে ফুটো করলে বৃত্তের এই অংশ থেকে ওই 
জলীয় রস বেরিয়ে আসে | মাদাগাস্কারের জঙ্গলের পথে তৃষ্ণার্ত পথিকরা সম্ভবত এই জল 
ব্যবহার করত | তাই এর নাম ট্র্যাভেলার্স ট্রি, বাংলায় 'পান্থপাদপ' । অনেকটা কলাগাছের 
- মত গাছের মাথায়, খোলা পাখার মত পাতা সমেত এই গাছ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে | 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, সুরেন্দ্রনাথ পার্কে, তাছাড়া অন্যান্য জায়গায় এই গাছ দেখতে 
পাওয়া যায় | 

স্বর্গীয় পাখি : এই গাছের ফুলের গঠন অভিনব, দেখতেও আকর্ষণীয় | মহানগরীতে 
অকল্যাণ্ড স্কয়ারে, চিড়িয়াখানায় ও ব্যক্তিগত কারোর বাগানেও এই ফুলের গাছ চোখে 
পড়বে | 

দক্ষিণ আফ্রিকার এই গাছটি ফুলের জন্য খুব বিখ্যাত | এর পাতা খানিকটা কলাপাতা 
ধরনের এবং দুই সারিতে বিন্যস্ত | নৌকোর মত সবুজ এক মঞ্জরীপত্রের মধ্যে হলুদ রঙের 
কয়েকটি ফুল, ফুলের ভিতর নীল রঙের তীরের মত ভিম্বাকৃতি অঙ্গ__সব জড়িয়ে অপূর্ব 
বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করে। 

দ্বিবীজপত্রী : কলকাতার রাস্তার ধারে, পার্কে, বাগানে সচরাচর যে সমস্ত সপুষ্পক উদ্ভিদ 
দেখা যায় তার বেশির ভাগ এই শ্রেণীভুক্ত | এরা সংখ্যায় কম নয় | এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গাছের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া FF | 

অর্জুন : ব্ৰহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অর্জুন গাছ দেখা যায়। 
কলকাতায় রাস্তার ধারে, পার্কে এই গাছ নজরে আসবে | চিরহরিৎ এই গাছ স্বভাবে 
ছায়াপ্রদায়ী, গাছের ছাল মসৃণ ও বর্ণে ধূসর | ভেষজ হিসাবে এর ব্যবহার আছে | এছাড়া 
চামড়া ট্যান' করা ও কাপড়-চোপড় রঙ করার কাজেও লাগে | এর পাতা আয়তাকার এবং 
অভিমুখ পত্রবিন্যাসযুক্ত | ফিকে হলুদ বা সাদাটে রঙের বাটির মত ছোট ছোট ফুলগুলি 
ঠাসাঠাসি করে মার্চ থেকে জুন মাসে শাখার অগ্রভাগে ফুটতে দেখা যায় | জওহরলাল 
নেহরু রোড ও অন্যান্য বড় রাস্তার ধারে এই গাছ দৃষ্টি আকর্ষণ করে | 

অশোক : এটি ভারতের দেশজ গাছ। এছাড়া মালয়, ব্ৰহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, খাসিয়া 
পাহাড়ের চিরহরিৎ অরণ্যে প্রচুর জন্মায় । উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ, চকচকে ও ঘন পাতায় ছাওয়া 
চিরহরিৎ এই গাছটি মহানগরীর বিভিন্ন পার্কে দেখা যায় | গাছে নতুন পাতা হলে সেগুলি 
তামাটে রঙ ধরে এবং ঝুলন্ত অবস্থায় নজরে আসে । ফেব্রুয়ারি মাসে নারেঙ্গী লাল রঙের 
থোকা থোকা ফুল পাতার গুচ্ছের আড়ালে সুন্দর দেখায় | হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে এই গাছ 
পবিত্রতার প্রতীক । হিন্দুরা এটি কামদেবকে উৎসর্গ করেছে আর বুদ্ধদেব এই গাছের তলায় 
জন্মেছিলেন বলে বৌদ্ধরা একে পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে মনে করে | এর গাছের ছাল আর 


ফুল বিভিন্ন অসুখ-বিসুখে ব্যবহার করা হয় | ভগৎ সিং পার্কে (পূর্বতন মিন্টো পার্ক) রাস্তার 
২৫ 


ধারে এই গাছ চোখে পড়ে | 

আকাশ নিম: ব্রহ্ধদেশের এই গাছটি এখন ভারতের বিভিন্ন শহরে 'এভিনিউ ft হিসাবে 
দেখা যায়। কলকাতা শহরের অনেক পার্কে, কিছু কিছু রাস্তার ধারে এই গাছ চারপাশের 
শোভা বাড়ানোর জন্য রোপন করা হয়েছে। সুদৃশ্য, দীর্ঘ, ঝজু, চিরহরিৎ এই বৃক্ষের কাঠ 


পরিমাণে সেপ্েম্বর-অক্টোবর মাসে ক্যাটকিন ঝুলন্ত অবস্থায় ফুটে থাকে | 

এছাড়া মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে এই গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। 

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতার র রাবর সমেত অনেক জায়গায় এই গাছ বেশ 
নজরে আসবে | 


য়া: এটি বার্মা দেশের গাছ। এই গাছ 'রয়াল বোটানিক গার্ডেন-এর 


3 D নাথানিয়েল ওয়ালিচ প্রথম ওই বাগানে রোপন করেন | এখন শিবপুরের 
ভারতীয় উদ্ভিদ 


র ছিট দেওয়া। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে পাতার 
গাছে মাড় টনের মত রেসিম সজ্জায় ফুলগুলি ঝুলতে থাকে ফু মাসে পাতার 
eta সিন দিন AUR প্রায় সারাবছর ধরে গাছে কটি কোটার পরে এ 


থাকে না | বড় বড় প্রতিটি ফুল একটি দীর্ঘ মোটা পুষ্পদণ্ডে ঝুলতে থাকে | ফুলের পাপড়ি 
সাদা, ঘি রঙের | সাধারণত জুন-জুলাই মাসে গাছে ফুল আসে | ফলগুলি বেশ বড়, সবুজ, 
লম্বাটে ক্যাপসুল-জাতীয়, বাইরে মখমলের মত লোমশ, ফল ওষুধ হিসাবে নানা রোগে 
ব্যবহার করা হয় | সাধু-সন্যাসীরা এই ফল দিয়ে কমগ্ডলু করে | কলকাতার চিড়িয়াখানায়, 
রবীন্দ্র সরোবর, সুভাষ সরোবরে ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় এই গাছ দেখা যায় | 

ইয়েলো এলভার বা টাদপ্রভা : দক্ষিণ আমেরিকার এই গাছ কলকাতার পার্কে, বাগানে, 
মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে অনেক দেখা যায় | ছোট আকারের চিরহরিৎ, পক্ষল, অভিমুখ 
পত্রযুক্ত গাছ | থোকায় থোকায় বড় উজ্জ্বল হলুদ ফুলে যখন গাছ ভরে যায়, সেদিক থেকে 
চোখ ফেরানো কঠিন । গ্রীষ্মে এবং বধাকালে প্রায় সব সময়ে গাছে ফুল থাকে | এর ফল 
লম্বা এবং সরু ক্যাপসুল গাছ থেকে গোছায় গোছায় ঝুলতে দেখা WIN | 

এইলানমাস বা মহানিম : অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের এই গাছ কলকাতার বিভিন্ন 
অঞ্চলে, বিশেষত এভিনিউ এবং খোলামেলা জায়গায় লাগানো আছে। প্রজাতি নামের 
(Excelsa) ভিতরেই গাছটির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় | Excelsa-d অর্থ খুব উচু, 
অর্থাৎ এই গাছ উচ্চতায় আকাশচুম্বী চেহারা ধারণ করে | গাছের কাণ্ড বা গুড়ি রীতিমতো 
দীর্ঘ, খজুভাবে বেড়ে ওঠার পরে ডালপালা ছড়ায় | ইংরাজিতে একে ট্রি অব হেভেন বলা 
হয়'। পাতাগুলি পক্ষল, পত্রকপ্রান্ত দণ্ডাকারে খণ্ডিত এবং তলভাগ অসমান | বড় 
পাতাগুলি শাখা-প্রশাখার শেষভাগে ঠাসাঠাসি করে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে | ফুলগুলি ছোট, 
সাদা বা হাক্ষা হলুদ রঙের | শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে | আবার মার্চ-এপ্রিলে নতুন 
পাতা গজায় | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের উদ্ভিদ উদ্যানে এ-রকম 
একটি বিশাল গাছ আছে। 

এডিনানথেরা, রঞ্জানা বা রক্তকমল : চিন ও মালয় দেশজাত এই গাছ কলকাতার বিভিন্ন 
জায়গায় লাগানো আছে | এটি পক্ষল পাতাযুক্ত, বড় গাছ। এর ছোট ছোট হলুদ ফুলগুলি 
স্পাইক পুষ্পবিন্যাসে সজ্জিত | এই ধরনের পুষ্পবিন্যাস অনিয়ত পুষ্পবিন্যাস ١ এই বিন্যাসে 
দীর্ঘ মঞ্জরীদণ্ডের উপর অবৃস্তক পুষ্প অগ্রোন্মুখ অনুক্রমে সাজানো | বাসক এর দৃষ্টান্ত | 
ফলগুলি লম্বা, সরু এবং বেশ বাঁকানো | পাকলে ফলগুলি ফেটে যায় এবং ভিতরের ঘোর 
লাল বর্ণের চকচকে বীজগুলি গাছের তলায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে | মার্চ-এপ্রিল মাসে 
গাছে ফুল আসে, কখনো বা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে | শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে 
আর ফেব্রুয়ারি-মার্চে নতুন পাতা গজায় | বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের বাগানে এই গাছ দেখা 
যায়। 
ওবরাজাইলাম, সোনা বা সোনাপট্টি : এটি মালয়, চিন, শ্রীলংকা ও ভারতের দেশজ 
গাছ | কলকাতার অনেক পার্কে লাগানো আছে। মাঝারি আকারের এই গাছের পাতা 
পক্ষল, গাঢ় সবুজ | ফুলগুলি বেশ বড়, শাঁসালো, শাখার শেষভাগে গুচ্ছাকারে জন্মায় ; রং 
গাঢ় রক্তবর্ণ এবং দেখতে ঘণ্টার মত | তবে এর ফুল আকর্ষণীয় হলেও এর থেকে একটা 
দুর্গন্ধ বেরোয় | ফলগুলি চ্যাপটা, কালো, বল্পমের মত বড়, গাছে YAS অবস্থায় দেখা 
যায় 1 মে থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত ফুল জন্মায় | আবার ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত গাছের 
সব পাতা ঝরে পড়ে | বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের পিছনে পুকুর পাড়ে এই গাছ নজরে 
আসে | 
কদম : ভারতের শ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের গাছ। চিনে এবং মালয় দেশেও জন্মায় | 
কলকাতার রাস্তায়, পার্কে এবং বাগানে যত রকমের গাছ লাগানো হয়, কদম এদের মধ্যে 

২৭ 


আস মিটি টু সমাবেশকে বোঝায় | বালে, জুন থেকে অগাস্ট মাস পযন্ত ফুল ফোটে 
আর মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। রবীন্দ্র সরোবরে, বেথুন কলেজের কাছে বিডন স্ট্রিটে এবং বিধান 
সরণির সংযোগস্থল বেশ কয়েকটি এই গাছ চোখে পড়বে | 


S80 এই গাছ চিন, মালয়, করায় অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলংকা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
পরিবেশ FPEM সমুঘতীর ও জলের ধার এই গাছ বেচে ওঠার পক্ষে অন 


এই গাছ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে | 

কাঞ্চন (রক্ত বা দেবকাঞ্চন): রক্তকাঞ্চন বা দেবকাঞ্চন আমাদের দেশের গাছ, 
হিমালয়ের ন সমতলে এবং তরাই অঞ্চলের জঙ্গলে দেখা যায় | কলকাতায় রাস্তার 
ধারে, পার্কে, বাগানে 


গাছের সব পাতা ঝরে যায়, আবার মার্চ-এপ্রিলে সারা গাছ সাদা, সুগন্ধি ফুলে ভরে ওঠে | 
এ-রকম অবস্থায় শেষের দিকে গাছে নতুন পাতা গজায় | সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসে 
গাছে আর একবার ফুল আসে | লম্বা ফল এক সঙ্গে দু' তিনটে করে ঝোলে | কলকাতার 
বাগানে, রাস্তার ধারে কুচির যেসব গাছ দেখা যায় তাদের বেশির ভাগেই সাধারণত ফল হয় 
না। এই গাছের ছাল, বীজ আর পাতার ভেষজগুণ আছে। সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রালের 
ভিতরে এই গাছ কয়েকটি দেখতে পাওয়া যায় | 

কৃষ্ণচূড়া : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গাছ__কলকাতার পার্কে, বাগানে প্রায়ই লাগানো হয় | 
গুল্ম জাতীয় ছোট এই গাছের পাতা দ্বিপক্ষল, ছোট ছোট পত্রকযুক্ত | প্যানিকেল বা রেসিম 
পুষ্পবিন্যাসে লাল বা হলদে-লাল রঙের ফুলগুলি সজ্জিত থাকে | এই ধরনের পুষ্পবিন্যাসে 
মঞ্জরীদণ্ডটি শাখান্বিত হয়। অবৃত্তক পুষ্প শাখা-মঞ্জরীদণ্ডের উপরে অগ্রোনুখ অনুক্রমে 
সাজানো থাকে | আম, লিচু এর দৃষ্টান্ত | সাধারণত বছরের বিভিন্ন সময়ে এই গাছে ফুল 
ফোটে, তবে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরে গাছে ফুলের প্রাচুর্য 
থাকে | কৃষ্ণচূড়ার ফল কিছুটা ডিম্বাকৃতি বা বল্লমাকৃতি শিশ্ব ধরনের | বালিগঞ্জ সার্কুলার 
রোডের উপরে এই গাছ কয়েকটি লক্ষ্য করা যায় | 

ক্যাসিয়া নোডোসা : যাভা ক্যাসিয়ার মত দেখতে আর একটি গাছ মাঝে মাঝে 
কলকাতার পার্কে, ময়দানে দেখা যায় | পত্রকগুলির অগ্রভাগ সুচলো, পাতা ঝরে যাওয়ার 
পরে গাছে ফুল আসে | তখন দেখতে অপূর্ব লাগে । রাস্তা বা পার্কের বিভিন্ন গাছের মধ্যে 
সৌন্দর্যের দিক থেকে এটি সেরা | 

গ্লিরিসিডিয়া বা সারাঙ্গা : ত্রান্তীয় আমেরিকার ছোট বা মাঝারি আকারের এই গাছ 
কলকাতার প্রায় বেশির ভাগ রাস্তার ধারে লাগানো, নজরে আসে | এই গাছটি দ্রুত বেড়ে 
ওঠে | পক্ষল পাতার লম্বা শাখাগুলি চারদিকে ছড়িয়ে যায় । ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসে ঝরা 
পাতা অবস্থায় সাদাটে পাটল রঙের ফুলে সারা গাছ ভরে যায় | ফল দীর্ঘ, চ্যাপ্টা শুটির 
মত | কলকাতার রাস্তা ছাড়াও এই গাছ বিভিন্ন শয্যক্ষেত্রে ছায়া দেওয়ার জন্যও লাগানো 
হয়ে থাকে | তাছাড়া এই গাছের পাতা ও অন্যান্য অংশে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকায়, সবুজ 
সার হিসাবেও এর ব্যবহার আছে । বিধান সরণি, রামমোহন সরণি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 
রাস্তায় এই গাছ লক্ষ্য করা যায়। 

গুলমোহর বা রাধাচূড়া : সম্ভবত এই গাছ ম্যাডাগাস্কার এবং মরিশাসের বাসিন্দা | এখন 
বিভিন্ন TE অঞ্চলে বিস্তৃত | কলকাতার বাগানে, পার্কে, রাস্তার ধারে এই সুদৃশ্য বৃক্ষ 
অনেক দেখা যায় | বিভিন্ন বাহারি ফুলের গাছের মধ্যে এটি অন্যতম | শুধু ফুল নয়, ছোট 
ছোট অনেক পত্রক অভিমুখ সন্নিবেশে পাতার এক অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে | এই 
সন্নিবেশে প্রতি পর্বে দুটি করে পত্রক বেরিয়ে পরস্পর বিপরীতে অবস্থান করে । গ্রীষ্মের 
শুরুতে সব পাতা ঝরে পড়ে | মার্চ, এপ্রিল থেকে গাছে ফুল আসে এবং তা বর্ষার শুরু 
পর্যন্ত চলতে থাকে | ওই সময়ে কিছু কিছু পাতা দেখা যায়। ফুলগুলি বড় বড়, উজ্জ্বল 
রক্তবর্ণ, ফিকে কমলা বা টকটকে লাল রঙের | এর ফলও প্রায় এক থেকে দেড় ফুট (প্রায় 
৩০ সেন্টিমিটার থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার) লম্বা । চ্যাপ্টা শিশ্ষ, প্রথমে সবুজ, পরে কালো আর 
শক্ত হয়ে গাছে ঝুলতে দেখা যায় | বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ চত্বরে এই গাছ আছে। 

ছাতিম : চিন, মালয়, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ বিস্তৃত স্বভাবে 
পর্ণমোচী, ছোট ছোট শাখার শেষভাগে আবর্ত পত্রবিন্যাসে সাত বা আটটি পাতা 


একসঙ্গে থাকে | এই বিন্যাসে শাখার প্রতি পর্ব থেকে দু'য়ের বেশি পাতা একসঙ্গে বের 
২৯ 


ধারে ধারে এই গাছ চোখে পড়ে | 


রুল : এই গাছ চিন, মালয় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তৃত | নদীর কাছাকাছি 
জায়গায় এ-গাছ বুনো অবস্থায় জন্মায় | এছাড়া শুকনো জায়গাতেও ভাল বেড়ে 


লাল হয়ে যায় ; আবার এপ্রিল, মে-তে নতুন পাতা গজায় | সেই সময় থেকে শুরু করে 
জুলাই, অগাস্ট মাস পর্যন্ত ফুল হয়। খুব বাহারে ফুল, প্রথমে উজ্জ্বল 'মোভ' বা পাটল 
বর্গের, পরে ঝরে পড়ার আগে প্রায় সাদা হয়ে যায়। ফুলের পাপড়িগুলি কোঁচকানো ও 
নো হওয়ার জন্য একে 'ক্রেপ ফ্রাওয়ার'-ও বলা হয় । ফলগুলি শক্ত ক্যাপসুল, 
পাকলে ঝিনুকের মত ফেটে পড়ে, সঙ্গে স্থায়ী বৃতিটি লেগে থাকে | 
টিউলিপ সরি. পূর্ব ০৫: মধ্য 'আফিকার গাছ, এ-দেশে হায়দ্রাবাদ ও م‎ 


প্রায় বারো মাস এই ফুল হয় | কলকাতার কিছু কিছু বাগানে এবং রাস্তার ধারে এই গাছ 
দেখা যায় | ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে ঢোকার পথে এই গাছ একটি নজরে পড়বে | 

পলতে মাদার : এটি আমাদের দেশের গাছ । এছাড়া মালয়, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, যাভা ও পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর হয় | এই গাছ দ্রুত বেড়ে ওঠে | 
মসৃণ ছালযুক্ত ছোট এই গাছের গুঁড়ির অগ্রভাগে কালো রঙের কাঁটা আছে। পক্ষল সঙ্জায় 
তিনটি করে পত্রক থাকে পাতায় | শীতকালে পাতা ঝরে যায় | ফেব্রুয়ারি, মার্চে প্রশাখার 
অগ্রভাগে থোকায় থোকায় টকটকে লাল রঙের মটরফুলের মত ফুলগুলি রেসিম সঙ্জায় 
ফুটে থাকে | ফল আকারে দীর্ঘ, বক্র, শুটি সুচলো | পাকলে কালো হয়ে যায় | কলকাতায় 
রাস্তার ধারে, পার্কে এই গাছ বেশ নজরে পড়ে | 

পরাশ : ব্রহ্মদেশ, মালয়, আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আমাদের দেশে 
মহীশূর, তামিলনাড়ু, কেরালা ও অন্যান্য অংশে অনেক দেখা যায় | কলকাতায় রাস্তার 
দু'ধারে, পার্কে প্রায়ই চোখে পড়ে | মাঝারি আকারের চিরহরিৎ বৃক্ষ, কাণ্ড কালচে রঙের, 
আঁকাবাঁকা ধরনের | পাতা মসৃণ, ঘন সবুজ এবং কিছুটা পান পাতার মত দেখতে | ফুল বড় 
পীত-লাল রঙের, ঘণ্টাকৃতি, OSA বা কাপাস ফুলের মত | শীতকালে বেশি ফুটলেও প্রায় 
সারা বছর গাছে ফুল আসে | এর ফল গোলাকৃতি, উপরটা একটু চাপা, শক্ত ধরনের 
ক্যাপসুল | 

JARA : আমাদের দেশের এই গাছ পাতার সৌন্দর্যের জন্য রাস্তার ধারে লাগানো হয় | 
চিরহরিৎ, সরু, চকচকে গাঢ় সবুজ সরল পাতা ডালে ঝুলস্ত অবস্থায় থাকে | পুরুষ এবং 
diaper আলাদা গাছে হয় । মার্চ থেকে মে পর্যন্ত গাছে ফুল আসে | এই গাছের নামকরণের 
ক্ষেত্রে একটি লৌকিক ধারণা প্রচলিত ١ ফলের শক্ত বীজ ধারণ করলে ভৌতিক বা 
অশরীরী অশুভ দৃষ্টির হাত থেকে ছোট ছেলেমেয়েরা রক্ষা পায় এমন একটা সংস্কার চালু 
আছে | রাসবিহারী এভিনিউয়ের দু'দিকে এই গাছ অনেক আছে। 

পেলটোফোরাম বা অর্জুন জ্যোতি : উত্তর অস্ট্রেলিয়া, মালয়, শ্রীলংকা, আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এই গাছ পাওয়া যায়। কলকাতায় রাস্তার উপযোগী 
গাছ হিসাবে খুব লাগানো হয়ে থাকে | এরা আংশিক পর্ণমোটী, পাতা বড় বড় পালকের মত 
দ্বিপক্ষল | জানুয়ারি মাসে গাছে পাতা থাকে না, ফেব্রুয়ারিতে নতুন পাতা গজায় আর প্রচুর 
পরিমাণে উজ্জ্বল সোনালি-গীত রঙের ফুলে গাছ ভরে যায় | মার্চ থেকে মে এবং সেপ্টেম্বর 
থেকে নভেম্বর-_বছরের দু'বার ফুল ধরে | ফোটার পর অবশ্য বেশি সময় গাছে থাকে না, 
ঝারে পড়ে যায় | ফুলে সামান্য সুগন্ধ আছে এবং প্যানিকেল সজ্জায় ফোটে | ফল চ্যাপ্টা, 
তামাটে, শিশ্বাকার | পাতা ঝরা গাছে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে d 

বকুল: ব্ৰহ্মদেশ, ভারতের পশ্চিমঘাট অঞ্চল এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের এই গাছ 
মাঝারি আকারের বহু ডালপালা ছড়িয়ে গন্থুজের আকার নেয় | শাখায় ঘন হয়ে থাকা পাতা 
চকচকে এবং অগ্রভাগ সুচলো হাক্কা সাদা রঙের সুগন্ধি ফুল পাতার মাঝে ছোট ছোট 
গুচ্ছে হয়ে থাকে | সাধারণত মার্চ থেকে জুলাই মাসে ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালে এবং বষয়ি 
গাছে ফল আসে | এর ফল ভিম্বাকৃতি, মসৃণ আর চকচকে | পাকলে কমলা রঙ ধরে। 
কলকাতার ছোট-বড় সব রাস্তাতেই এই গাছ চোখে পড়বে | 

বাঁদর লাঠি বা সৌদাল : ব্ৰহ্মদেশ, যাভা, ইন্দোচিন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও আমাদের 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ দেখা যায় | কলকাতার রাস্তার ধারে, পার্কে এই গাছ খুব 


নজরে আসে | মাঝারি আকারের, ডালপালা ছড়ানো, স্বভাবে পর্ণমোটী, পক্ষল পাতার এই 
৩১ 


যায় ৷ নুতন পাতার রঙ তামাটে । মার্চ থেকে মে মাসের মাবামাঝি গাছের পাতা ঝরে 
যায়। 


ei বং পরকাল TV অবস্থার থাকে পরই শাহের ভা বে বি কাৎ 

ছিটে সেই সঙ্গে গাছে থাকা এক জাতের পতঙ্গ অসংখ্য জলীয় কেস 

ROM এইসব কারণে এই গাছকে ইংরাজিতে ‘am Bee | এর ফুলগুলি ফিকে 
র, প্যানিকেল 


FSR মার্চ থেকে 


বল্লমের মত পাতার গুচ্ছে ভরা | মাৰ্চ এবং অক্টোবর মাসে লাল রঙের ফুল 


মানের দেশের গাছ, বিডির শু অল লেখা a, Rens en 
প্রদেশ এবং বিহারে মম বড় প্ণমোচী এই গাছের ছাল কোঁচকানো, ধূসর বা 


এগুলি মাঝারি আকারের, স্বভাবে চিরহরিৎ | পাতা গাঢ় সবুজ, চকচকে পত্রকযুক্ত পক্ষল 
ধরনের | শাখার শেষভাগে উজ্জ্বল পীত রঙের ফুল গুচ্ছাকারে থাকে | অক্টোবর মাসে 
সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ফুল ফুটলেও জুন থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত গাছে ফুল ধরে | ফল 
লম্বা, চ্যাপ্টা শিশ্ব ধরনের, পাকলে হান্কা গোলাপি বা বাদামি রঙের হয় | রাস্তার ধার ছাড়া 
পার্কের ভিতরও কিছু কিছু এই গাছ লাগানো দেখা যায় | 1 

মুচকন্দ বা কনকচাঁপা : এটি ব্ৰহ্মদেশ, চট্টগ্রাম, আসাম এবং হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন 
সমতল ভূমির গাছ | কলকাতার মধ্যে কিছু কিছু রাস্তার ধারে, পার্কে এই গাছ নজরে 
আসবে | মাঝারি থেকে বড় আকারের এই গাছের পাতাগুলিও বড় এবং প্রায় গোলাকৃতি | 
উপরিভাগ গাঢ় সবুজ এবং নীচের দিকে ফ্যাকাসে সাদা ।গাছের নীচের দিকের পাতাগুলি 
দেখতে একটু ভিন্ন ধরনের, ধারটা একটু বেশি খণ্ডিত হয়। ফুল লম্বা, পাতলা সাদা 
পাপড়িগুলি শীসালো বৃতির ভিতর ঢাকা, বৃতির বাইরের অংশে মরচে রঙের পাউডারের 
প্রলেপ থাকে | ফুলের লম্বা কুঁড়িগুলি ফুটলে উপর দিক থেকে বিভিন্ন অংশ চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বোঁটার দিকে আটকানো থাকে | গাছের পাতা বেশ বড় হওয়ায় ফুল 
সহজে চোখে পড়ে না । ফুলের মিষ্টি গন্ধ সবাইকে খুব আকর্ষণ করে । ফেব্রুয়ারি থেকে মে 
পর্যন্ত ফুল ফোটে | ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের কাছে বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, 
হেদুয়া পার্ক আজাদ হিন্দ বাগ) ও বিভিন্ন জায়গায় এ-গাছ দেখা যায় | 

"het ক্যাসিয়া : এটি সুমাত্রা, মালয় ও যবদ্ধীপের গাছ | আমাদের দেশে সর্বত্র দেখা 
যায় | কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার ধারে গোলাপি রঙের এই ক্যাসিয়া গাছ চোখে পড়বে | 
সোজা গুঁড়ির উপর বিস্তৃত মণ্ডপের মত শাখাগুলি চারদিকে সোজাভাবে ছড়িয়ে পড়ে | 
শাখা থেকে ভোঁতা পত্রক সমেত পক্ষল পাতা প্রশাখার সঙ্গে ঝুলতে থাকে D মে মাসে 
গোলাপি রঙের প্রচুর নূতন পাতা গজায় | এপ্রিল থেকে গাছে ফুল আসতে শুরু করে | 
কিন্তু শাখায় ফোটার পর মাত্র অল্প কয়েকদিন থাকে, তারপর বারে যায় | ফুলের রঙ উজ্জ্বল 
পাটল। পার্ক সাকা্স ময়দানে রাস্তার ধারে বেশ কয়েকটি এই গাছ আছে। 

শিমুল : মালয় দেশজ এই গাছ ভারতের বিভিন্ন উষ্ণ অঞ্চলে পাওয়া যায় | কলকাতার 
রাস্তার ধারে পার্কে এই গাছ প্রায়ই চোখে পড়ে | পর্ণমোচী এ-গাছের পাতা অঙ্গুলাকার, 
কাণ্ডের গায়ে ছোট ছোট শক্ত কাঁটা থাকে । মাটির ঠিক উপরে পুরনো কাণ্ডের গা থেকে 
শিকড় বরাবর কিছু প্রসারিত ঠেস থাকে | এইজন্যে এ-গাছ প্রচণ্ড ঝড়েও উপড়ে পড়ে T | 
শাখাগুলি মাটির সঙ্গে আনুভূমিকভাবে কাণ্ডের পর্ব থেকে আবর্ত বিন্যাসে প্রসারিত হয়ে 
ছড়ানো | এই বিন্যাসে কাণ্ডের প্রতি পর্ব থেকে দু'য়ের বেশি শাখা একসঙ্গে বের TF | 
বছরের শেষে গাছের পাতা ঝরে পড়ে | ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসে পাতাহীন শাখা-প্রশাখায় লাল 
রক্তবর্ণের বড় বড় ফুলে গাছ ভরে যায় | অবশ্য ফোটার কয়েকদিন পরেই গাছের তলায় 
বরে পড়ে | রক্তবর্ণের পুংকেশরগুলি গুচ্ছাকারে পাপড়ির বাইরে বেরিয়ে ফুলের সৌন্দর্য 
বাড়ায় | এর ফল লম্বাটে, ডিম্বাকৃতি, পাকলে কাষ্ঠল হয় | এর মধ্যে সাদা তুলোর সঙ্গে 
লেগে থাকে গোল গোল কালো বা বাদামি রংয়ের অসংখ্য বীজ | 

সিলভার ওক : অস্ট্রেলিয়া দেশের এই গাছ সুদৃশ্য | কলকাতার বিভিন্ন পার্কে, মাঝে 
মাঝে রাস্তার ধারে দেখা যায় | গভীরভাবে খণ্ডিত পাতা ফার্নের পাতার মত দেখায় | 
পাতার উপরটা গাঢ় সবুজ আর নীচের দিক কিছুটা রূপোলি । ফুলের রঙ লালচে-কমলা 
কিন্তু কলকাতার মাটিতে এই গাছে সাধারণত ফুল হয় না | লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ভিতরে 


এই গাছ আছে। 
৩৩ 


এবং ভারতের ত্রান্তীয় অঞ্চলে এই গাছ জন্মায় | সুগন্ধি 
সোনালি রঙের ফুলের জন্য এই গাছ কলকাতার পার্কে এবং বাগানে লাগানো হয়েছে। 
গাছটি চিরহরিৎ, উজ্জল সবুজ, চকচকে পাতা | সাধারণত এপ্রিল মাসে ফুল ফোটা শুরু হয় 
এবং বর্ষা পর্যন্ত চলে । ফুলগুলি পবিত্রতার প্রতীক মনে করে মন্দির প্রাঙ্গণে এই গাছ 
nus হয়। থোকা থোকা ফল গাছে ঝুলতে থাকে । চাঁপা গাছের কাঠ দামী কাঠ | 


এসব গাছ এবং গুল্ম ছাড়াও কিছু লতানে গাছ কলকাতার পার্কে, বাগানে, বাড়ির 
দেওয়ালে, পাঁচিলের উপরে, বেড়ার ধারে দেখা যায়। সৌন্দর্যের দিক থেকে এগুলির 
মূল্যও কম নয় | এ-রকম কয়েকটি সাধারণ লতানে গাছের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল : 
ত্যান্টিগোনন : দক্ষিণ আমেরিকার গাছ। পাতা কিছুটা তিন কোণা ধরনের | পাতার 
ধারটা ঢেউ-খেলানো এবং নীচের দিকটায় শিরা স্পষ্ট । গ্রীষ্মকালে সারা মাস জুড়ে এবং 
বষরি শুরু পর্যন্ত শাখার আগায় থোকায় থোকায় atl গোলাপি রঙের ফুল ফোটে | 
শীতকালে আর একবার ফুল হয় | পুষ্পবিন্যাসের দণ্ডটির শেষভাগ আকর্ষে পরিণত হয়ে 
, গাছকে উপরে উঠতে বা বাড়তে সাহায্য করে | লতাটি স্বভাবে পর্ণমোটী। 

এগানোসমা (মালতী) : ক্ৰান্তীয় আমেরিকার এ-গাছটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও সেই 
সঙ্গে কলকাতায় প্রচুর দেখা যায়। পাতা mel সবুজ এবং কিছুটা চকচকে | বষরি শুরুতে 
সাদা, সুগন্ধি ফুলে ফুলে গাছ ঢেকে যায় | গাছের পাতা বা ডাল ভাঙ্গলে দুধের মত এক 
ধরনের সাদা রস বেরোয় | 

এডিনোক্যালিম্মা (“রসুনলতা”) ব্রাজিল দেশের এই লতা কলকাতার মাটিতে ভালই 
হতে দেখা যায় | ঘন সবুজ, চকচকে পাতাযুক্ত চিরহরিৎ স্বভাবের এই গাছে Pree 
রঙের ফুল থোকায় থোকায় ফোটে | পাতা ভাঙ্গলে বা মচকালে রসুনের গন্ধ বেরোয় | 

কুইসকুয়লিস ইণ্ডিকা : মালয়, আফ্রিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য 5133 অঞ্চলে এই গাছ 
ছড়িয়ে আছে | বাড়ির গেটে, দেওয়ালে, পাঁচিলের উপরে এই গাছ দেখা যায় । পাতা 
উজ্জ্বল সবুজ এবং অভিমুখ পত্রবিন্যাসে সজ্জিত | ফুল গাঢ় লালচে, পাটল রঙের, তাতে 
গন্ধ আছে | অনেক সময়ে সাদাও BA | বছরের প্রায় সব সময়ে গাছে ফুল থাকে | 

থানবারজিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা : এটি পূর্ব ভারতের গাছ বলে ধরে নেওয়া হয়। এ-গাছের 
পাতাগুলি অগ্রভাগে ক্রমশ সরু কিন্তু তলার দিকে চওড়া, খসখসে, শিরা স্পষ্ট ও গাঢ় 
সবুজ | উজ্জ্বল সাদাটে নীল রঙের ফুল থোকায় থোকায় শাখা-প্রশাখার শেষভাগে ফুটে 
ঘাঁকে। বর্ধ থেকে শুরু করে বছরে বেশ কয়েকবার ফুল দেয় এই গাছ। কলকাতায় বাড়ির 
দেওয়ালের ধারে, বেড়ায় কিংবা পাঁচিলের উপরে এই লতানে গাছটিকে প্রচুর প্রসার 


নিয়ে দেখা যায় | 
পড়ে | পাতা খসখসে এবং 
অভিমুখ বিন্যাসে সজ্জিত | সাধারণত বসম্তকালে ফুল ফোটে | ফুলের রঙ STS মত | 
ফুলের পাপড়ির চেয়ে বৃত্যংশগুলির সৌন্দর্য অনেক বেশি। 


দেওয়ালের গায়ে, ছাদে, পাঁচিলের উপরে, 


আসে | পাতা যৌগিক ধরনের এবং 
শীতকালে উজ্জ্বল কমলা-হলুদ রঙের অসংখ্য ফুলে সারা গাছ ঢাকা থাকে ; তখন পাতা 
ফুল ফোটার পরে গাছ জুড়ে যেন রঙের ঢেউ লেগে TA | 


ঢানো ফু মধ্যে এটি অন্যতম 1 
উপরে এ পর্যন্ত যেসব গাছের পরিচয় দেওয়া হল, সেগুলি সবই কলকাতায় আমাদের 
হাঁটা-চলা পথে দৃষ্টিগোচর হয় | কিন্তু এছাড়াও আরো বেশ কিছু শৌখিন এবং উল্লেখযোগ্য 


গাছ আছে, যা সবার নজরে আসে না | এগুলি ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ | এদের 
৩৫ 


পাতা ও ফুলের বৈচিত্র্য অতুলনীয় | বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, দেশ-বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ, 
গাছপালার প্রতি ব্যক্তিগত রুচি ও অনুরাগের মত নানা কারণে কলকাতা শহরের অনেক 
অভিজাত পরিবারের বাড়িতে, ঘরের কোণে, ডুইংরুমে, বারান্দায় এমন বহু গাছের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর বিশেষ-কিছু গাছের গণের নাম করা যেতে পারে, যেমন, 


কোনো কোনো বাড়িতে ক্যাকটাস বা ক্যাকটাস জাতীয় গাছ লাগানো দেখা যায় | এদের 


সিডাম, সেফালোসিরিয়াস প্রভৃতির নাম অগ্রগণ্য | 

ঘরের মধ্যে যেসব গাছ রাখা হয়, তার মধ্যে ‘বনসাই’ 
এই ধরনের গাছ এক বিশেষ কলা এবং 
শব্দ | এর প্রকৃত অর্থ হল পাত্রের 


-কে বাদ দিলে চলে না | আজকাল 
রুচির পরিচয় বহন করে | “বনসাই' একটি জাপানি 
মধ্যে লাগানো গাছ । কিন্তু আধুনিক অর্থে ‘বনসাই’ 
বলতে বোঝায়-বড় বড় গাছকে বিশেষ পদ্ধতিতে চারা অবস্থা থেকে পরিচর্যা করে একটি 
উদ্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত উচ্চতায় খবাকারে স্থাভাবিক স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে বজায় রাখা | এই 
ধরনের গাছ ছোট ছোট পাত্রে লাগাতে হয় | গাছগুলি جو‎ মাধ্যমে বেশ দৃঢ় প্রকৃতির 


র চোখে পড়ে | কিন্তু এছাড়া এমন কিছু 
গাছ আছে, যারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি এবং বৈচিত্র পরি of | ‘কলকাতার গাছ'__এই 
সই সমস্ত গাছের উল্লেখের তাৎপর্য كن‎ MN 
aT গির কথা বলা হয়েছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে উপরে র গাছের 
সংখ্যা এবং প্রকারভেদ অতি নগণ্য । কিছু ফার্ন ছাড়া টা 
ঢা শ্রেণীগতভাবে সংখ্যায় বিরাট বৈচিত্রপূর্ণ 


সংখ্যক গাছ-গাছালি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কলকাতার মাটিতে আনাচে-কানাচে, 
মাঠে-ময়দানে, পার্কে, বাগানে, দেওয়ালে, খোলা জায়গায় জন্মায়, বেড়ে ওঠে এবং 
পরিশেষে ফুল-ফল দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় | পরের বছর বীজ থেকে আবার নূতন গাছ 
জন্মায় | এই ধরনের গাছ বেশির ভাগ একবর্ষজীবী বীরুৎ (Herb) | যেসব গাছ 
সেগুলিও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে | এই পরিবর্তন সংখ্যায় এবং বৈচিত্র উভয় 
দিক দিয়েই নজরে আসে | উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি প্রকাশিত তথ্যের উল্লেখ করা যেতে 
পারে | ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এক গণনায় দেখা যায়, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছত্রাক 
জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা ছিল ১৮০ | এগুলির বেশির ভাগ মৃতজীবী এবং পচনশীল জৈব 
পদার্থ ও কাঠ., মরা গাছের গুঁড়ি, কাঠ, পচা পাতা বা মাটির উপরে জন্মায় | ১৯৫০ 
খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ সংলগ্ন এলাকাসহ দক্ষিণ 
কলকাতার গাছপালার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে সংখ্যার হিসাবে জানা যায় : শেওলা-৩৪, 
ছত্রাক-১২, মস-জাতীয়-৫, ফার্ন-জাতীয়-৮, সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদ-২৭০ | ১৯৬৬-এর 
এক সমীক্ষায় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের সংখ্যা 
ছিল ৮৭২ এবং ১৯৭০-এ কলকাতা ও ২৪ পরগণায় শুধু মসের সংখ্যা পাওয়া যায় ২৭ | 
বর্তমানে কলকাতার এই চিত্র ভিন্ন | আগের বহু গাছ নানা কারণে লুপ্ত, সেই জায়গায় নতুন 
অনেক গাছের অনুপ্রবেশ ঘটেছে | ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ সংলগ্ন 
এলাকায় সপুষ্পক গুপ্তবীজী উদ্ভিদের এক পর্যবেক্ষণমূলক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ওই 
সময়ে ক্যাম্পাসে ওই জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা ছিল ২৮৫ ١ এর মধ্যে ১৫৫টি আঠাশ বছরে 
নূতন সংযোজন, GAS এই সময়ের মধ্যে রেশ কিছু গাছ এই এলাকা থেকে বিলুপ্ত হয়ে 
dts । আজ কলকাতার তিনশো বছর পূর্তির সন্ধিক্ষণে যদি আবার নতুন করে পর্যবেক্ষণ 


শহরের বুক থেকে সবুজ গাছপালার বিদায়ের 

এই জ্ঞান এবং ধারণা শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও C mx ররর ee 
তুলতে «P বৃক্ষরোপণ এবং তার সংরক্ষণে সবাই | পরিবেশ দূষণের 

x গাছ | দিনের পর দিন নানাভাবে 


জানিয়ে সেগুলির সংরক্ষণও প্রয়োজন | এই ধরনের কাজে কলকাতার কিছু সংস্থা 


গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
সস: সেগুলির সংরক্ষণে কলকাতার প্রতিটি নাগরিককে সচেষ্ট হতে হবে, আর 
কলের যৌথ প্রচেষ্টায় এই মহান কর্মযজ্ঞ সফল হতে পারে | সেদিন কলকাতা মহানগরী 


যথার্থ “সবুজ নগরী কলকাতা' বিশেষণে ভূষিত হবে an 


লি 
‘কলকাতার গাছ'-__এই শিরোনামে যেসব গাছের পরিচয় এখানে. দেওয়া হয়েছে, এগু 
তলা সর বা sb আল চি পাস 
এগুলির একটি বণানুক্রমিক তালিকা তৈরি করা হল | এই তালিকায় বিভিন্ন গাছের 
নামের সঙ্গে সেগুলির বাংলা, ইংরাজি, হিন্দী বা অন্য নাম পাশাপাশি দেওয়া আছে। 
কলকাতায় সচরাচর যেসব গাছ চোখে পড়ে এই তালিকা থেকে তার একটি আভাস পাওয়া 


যাবে | গাছগুলি প্রায় সবই বৃক্ষ এবং গুল্ম জাতীয় | 


তালিকায় ব্যবহৃত নির্দেশিকা 


ee ১ 


নাম 
Abroma augusta . উলট কম্বল 
Acacia arabica .. বাবলা 
A. auriculiformis - আকাশমণি, সোনাঝুরি 
Achras zapota সপেদা 


Adansonia digitata 
Adenanthera a vonina 


- বাওবাব, মাঙ্কি ব্রেড fü (ইং) 
. রক্তকমল 


Adenocalymma alliaceum ... রসুনলতা 
Aegle marmelos . আঠা 
48891705775 caryophyllata . Wlene 


Ailanthus excelsa 
Albizzia lebbek 
Alangium salvifolium 


E মহানিম, ট্রি অফ হেভেন (ইং) 
- আকর কাঁটা 


Allamanda cathartica . জোহারিসনটক্া (a) 

Alstonia scholaris ... ছাতিম 

Althaea rosea ... হলি-হক (ইং) 

Amherstia nobilis + আমহা্স্টিয়া ল্যো) 

Anacardium occidentale - কাজু 

Annona reticulata e নোনা 

4. squamosa -- আতা 

Anthocephalus chinensis e কদম 

Antigonon leptopus - We আইল্যাণ্ড ক্লাইম্বার (ইং) 
আ্যাণ্টিগোনন (TI) 

Araucaria cookii 


- অরোকেরিয়া (jt) 


Ardisia solanacea 

Areca catechu 
Artocarpus heverophyllus 
A. lakoocha 

Averrhoa carambola 
Azadirachta indica 
Bambusa arundinacea 
Barringtonia acutangula 
Bauhinia acuminata 

B. Purpurea 
Beaumontia grandiflora 
Bignonia venusta 
Bombax ceiba 

Borassus flabellifer 
Bougainvillea spectabilis 
Brownea coccinea 

Brya ebenus 

Bursera serrata 

Butea monosperma 
Caesalpinia bonducella 
C. Pulcherrima 
Calliandra haemotocephala 
Callistemon lanceolatus 
Calophyllum inophyllum 
Calotropis gigantea 
Campsis grandiflora 
Canna orientalis 

Carissa carandas 
Caryota urens 

Cassia alata 

C. fistula 

C. javanica 

C. nodosa 

C.renigera 

C. siamea 

C. sophera 

C. tora 

Casuarina equisetifolia 
Catesbaea spinosa 


... কাঞ্চন 
.. রক্তকাঞ্চন, দেবকাঞ্চন 


নেপাল ট্রামপেট 2513313 (ইং) 


... বিগনোনিয়া ল্য) 


... বাগানবিলাস 
. ব্রাউনিয়া (ইং) 


_ পাউডার পাফ (ইং), মণিকুন্তলা 


e" সুলতান চাঁপা 
. আকন্দ 


টেকোমা 


. সর্বজয়া 
` মারি (হি ), ইণ্ডিয়ান সাগো পাম (ইং) 
. দাদমারি 
... যাভা ক্যাসিয়া ল্যা) 
, ক্যাসিয়া নোডোসা (ল্যা) 


ক্যাসিয়া রেনিজেরা (ল্যা) 


... মিনজিরি 
. কালকাসুন্দ 


... ক্যাজুয়ারিনা ল্যো), বিলাতি ঝাউ 
. কণ্টক লিলি 


৩৯ 


Cedrella toona 
Cestrum nocturnum 
Chrysalidocar puslutescens 
Citrus aurantifolia 
Clerodendrum infortunatum 
Clitoria ternatea 
Cocos nucifera 
Cochlospermum gossypium 
Codiaeum variegatum 
Colvillea racemosa 
Cordia dichotoma 

C. sebestena 
Couroupita guianensis 
Crataeva nurvala 
Cycas circinalis 

C. rumphii 

Dalbergia sissoo 
Datura metel 

Delonix regia 

Dillenia indica 
Diospyros discolor 

D. kaki 

D. montana 

Dombeya mastersii 
Duranta 12157701222 
Elaeis guineensis 
Emblica officinalis 
Enterolobium saman 
Ervatamia divaricata 
Erythrina variegata 
Eucalyptus citriodora 
E. globulus 

Euphorbia antiquorum 
E. nerifolia 

E. nivulia 

E. pulcherrima 

E. tirucalli 

Euphoria longana 
Excoecaria agallocha 


2d 


হাসনুহানা 
পাস ল্যো) 


. কাগজি লেবু 


Gig, ভাঁট 


... অপরাজিতা 
. হলদে শিমূল 
- লাল লসোড়া (হি) 
e. নাগলিঙগম, ক্যানন বল ট্রি (ইং) 
. বরুণ 


... বিলাতি শিরিষ, রেন fü (ইং) 
টগর 


E পলতে মাদার 

2 ইউক্যালিপটাস, তালানপ্লি ('তে ) 

1 ইউক্যালিপটাস, করপুরা মরম মো) 
তেশিরা মনসা 


Feronia limonia 
Ficus bengalensis 
F. elastica 
F. glomerata 
F. hispida 

F. infectoria 
F.religiosa 

Gardenia jasminoides 
Garuga pinnata 
Gelonium multiflorum 
Gliricidia sepium 
Gloriosa superba 
Glycosmis arborea 
Gmelina hystrix 
Grevillea robusta 
Grewia subinaequalis 
Guazuma tomentosa 
Gustavia augusta 
Haematoxylon campechianum 
Hamelia patens 
Hibiscus mutabilis 

H. rosa-simensis 
Hiptage benghalensis 
Holarrhena antidysenterica 
Ixora coccinea 

I. parviflora 

I. undulata 

Jacaranda ovalifolia 
Jacquinea ruscifolia 
Jasminum pubescens 
J. sambac 

Jatropha curcas 

J. glandulifera 
Kigelia pinnata 
Kleinhovia hospita 
Kopsia fruticosa 
Lagerstroemia indica 
L. speciosa 

Lantana camara 


... সাদা ভেরেণ্ডা, বাগভেরেণ্ডা 
... লাল COAST 


৪১ 


Lawsonia inermis 
Leucaena leucocephala 
Litchi chinensis 
Litsaea chinensis 
Livistona chinensis 
Livistona rotundifolia 
Madhuka latifolia 
Magnolia grandiflora 
Mallotus philippinensis 
Mangifera indica 
Melia azedarach 
Mesua ferrea 
Michelia champaca 
Millingtonia hortensis 
Millettia ovalifolia 
Mimosa pudica 

M. rubicaulis 
Mimusops elengi 
Morinda citrifolia 
Moringa oleifera 
Morus alba 

Muntingia calabura 
Murraya paniculata 
Nerium odorum 

Nipa fruticans 
Nyctanthes arbor-tristis 
Oroxylon indicum 
Pandanus foetidus 
Passiflora suberosa 
Peltophorum inerme 
Petrea volubilis 
Phoenix syl vestris 
Pinus longifolia 
Pithecellobium dulce 
Plumeria alba 

P. rubra 

Polyalthea longifolia 
Pongamia pinnata 

A Sidi um guajava 


মেহেদি 


... চিনা পাম (ইউরোপ) 
. চিনা পাম ভোরত) 


... ম্যাগনোলিয়া, হিম চাঁপা, বিলিতি চাঁপা 
. কমলা, কামিলা 


ERREI 
| 


Pterospermum acerifolium 
Ptychosperma macarthuri 1 
Punica granatum 
Putranjiva roxburghii 
Quisqualis indica 
Ravenala madagascariensis 
Ravenia spectabilis 
Ricinus communis 
Roystonea regia 
Sapindus mukorossi 
Saraca indica 

Sesbania grandiflora 

S. sesban 

Spathodea campanulata 
Spondias dulcis 

S. mangifera 

Streblus asper 

Strelitzia reginae 
Strychnos nux-vomica 
Swietenia macrophylla 
S. mahagoni 

Syzygium cumini 

S. jambos 

Tabebuia chrysantha 
Tamarindus indica 

T. stans 

Terminalia arjuna 

T. catappa 

Tectona grandis 
Thespesia populnea 
Thevetia peruviana 
Thrinax barbadensis 
Thuja orientalis 
Thunbergia grandiflora 
Trema orientalis 
Trewia nudiflora 

Vinca rosea 

Vitex negundo 
Zizyphus mauritiana 


. বকফুল, অগস্ত্য 
. টিউলিপ ট্রি(ইং) 
. আমড়া 


© শেওড়া 
. স্বর্গের পাখি, বার্ড অব প্যারাডাইস (ইং) 


কুচিলা 
মেহগিনি 
মেহগিনি 


. কালো জাম 


গোলাপ জাম 


... বাসন্তী, ট্যাবেবুইয়া ল্যো) 
. চীদপ্রভা, ইয়েলো এলডার (ইং) 


. বাংলা বাদাম, দেশি বাদাম 


সেগুন 


... পরাশ, পলাশপিপল 

... গ্রিনাকস (AT) 

.. থুজা (ল্যা) 

.. থানবারজিয়া (ল্যা) 

.. ট্রিমা ল্যো) 

৪৩‏ ا 


Z. oenoplia ... বনকুল 


যেসব গাছ বর্তমানে কলকাতায় পাওয়া যায় না, অধুনালুপ্ত সেই সব গাছের একটি 
তালিকা : 


Heritiera fomes 5-9 সু্দরী 
Ceriops decandra .. গরাণ 
Excoecaria agallocha . ANS 
Rhizophora mucronata 2 খামো বা গর্জন 
Kandelia candel ... গরিয়া 
Bruguiera gymnorrhiza ... কাঁকরা 
Avicennia alba "EI 
Sonneratia apetala ` .. কেওড়া 
Aegiceras majus 79 খলসি 
Acanthus ilicifolius .. হাড়গোজা 
Phoenix Paludosa .. KOR 
Nipa fruticans .. গোলপাতা 


৪৪ 


সত্যি কথা বলতে কি, গত দেড়শো বছরে কলকাতার বিবর্তন লক্ষ্য করার AS | 
যে-মুক্ত, নির্মল এবং নিরাপদ পরিবেশ পাখিদের স্বচ্ছন্দ আবাসভূমি হতে পারে বা তাদের 


বইত বহু নোনা জলের নালা, বিদ্যাধরী নদীর জোয়ার-ভাটা খেলত আজকের পূর্ব 
কলকাতায়, এখন যেখানে আবদ্ধ জলের ভেড়ি | আর UU অরণ্য (Mangrove 
forest) আজকের শহরের অনেকটাই ঢেকে রেখেছিল | 

জলা-জঙ্গল বেষ্টিত সেই সবুজ প্রান্তর সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পাপ্টাতে লাগল | 
পুরনো কলকাতার প্রাকৃতিক উদ্ভিদ-সম্পদ নিশ্চি হল | এখনকার কলকাতার বুকে C 
গাছপালা দেখা যায় তার প্রায় সবটাই মানুষের লাগানো | 

কাতার পাখি বলতে মূল শহর ও সি এম ডি এ কলকাতা, দুটোকেই ধরা সঙ্গত 


রাত হি রত বৰ্তমানে টিকে থাকা ৮৬০টি জাতির পি 
টি বংশের ১২০০ প্রজাতির পাখি | এর মধ্যে ৯০০-এর কিছু 


বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে এডওয়ার্ড ARA কলকাতা ও তার VISTI ২৭৪টি 
প্রজাতির পাখি লক্ষ্য করেন | প্রখ্যাত পক্ষিবিদ্‌ ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাসের নেতৃত্বে জ্যুলজিক্যাল 
৪৫ 


সার্ভে অব ইন্ডিয়ার একদল বিজ্ঞানী ১৯৬১ থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সি এম ডি এ: 
কলকাতায় ২৩০টি প্রজাতির পাখির সন্ধান পান। এই পরিসংখ্যানের ২২৫টি প্রজাতি 
অধ্যাপক ব্লাইথের একশো বছরেরও বেশি পূর্বের তালিকাভুক্ত | কিন্তু হলে কি হবে, প্রায় 
৫৪টি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশ্য নূতন ১০টি প্রজাতির পাখির দেখা 
মিলেছিল | 
কলকাতার পাখির উপর গবেষণা সংক্রান্ত কৃতিত্বের সিংহভাগ এই দুই বিশিষ্ট 
র হলেও কয়েকজন বিদেশির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত | এঁদের মধ্যে 
অন্যতম অধ্যাপক ব্লাইথের বন্ধু এইচ Pees, ব্যারাকপুরের জুটমিলের বড়সাহেব ফিলিপ 
মন, আর স্যুইডিশ সাহেব কার্ল সুনডেভাল বিক্ষিপ্তভাবে কলকাতার পাখি নিয়ে কাজ 
FOR | ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে সুনডেভাল সাহেব ১০৭টি ও ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মন সাহেব 
১৫২টি প্রজাতির পাখির তালিকা তৈরি করেন | এছাড়া ফ্র্যাঙ্ক ফিন-এর কথাও বলতে হয় | 
ফিন সাহেবের TEA অব ক্যালকাটা" বইটি উল্লেখযোগ্য | 
ডঃ বিশ্বাস উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের 
গোড়ার দিক পর্যন্ত সামগ্রিক একটি পাখির তালিকা তৈরি করেন | তাতে অবশ্য সি এম ডি 
এ কলকাতায় ৩৮২টি প্রজাতির পাখির নাম পাওয়া যায় ١ এর মধ্যে ১১টি ‘সম্ভাব্য’ পাখি | 
মতে, ‘সম্ভাব্য’ পাখিদের বেশির ভাগই অন্য কোথাও থেকে আনা খাঁচার পাখি, 
যারা কোনোরকমে মুক্ত হয়ে পরে কলকাতা ও তার আশেপাশে দেখা গেছে বা ধরা 
পড়েছে | 
এ ছাড়া প্রকৃতি-প্রেমীদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রকৃতি-সংসদ ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩-এর 
মধ্যে কলকাতা ও তার আশেপাশে ২০৮টি প্রজাতির পাখি খুজে পেয়েছেন । কিন্তু বর্তমানে 
শহর কলকাতায় কত প্রজাতির পাখি দেখা যায় ? এই শহরে আমাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের 
সঙ্গী হয়ে বাস করে প্রায় ১০০টি প্রজাতির বিচিত্র বণলী পাখি ١ এদের মধ্যে অনেকেই এই 
শহরের মায়া ত্যাগ না করতে পেরে নিজেদের প্রকৃত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলে কলকাতার 
রূপবদলের সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এখানে পাতিকাক, চিল, শালিক, চড়াই, 


কলকাতায় যত পাখির বাস তার মধ্যে বাড়ির কাছাকাছি কয়েক ধরনের জলচর পাখি 

শির আসার কথা। বাড়ির কাছের জলাভূমিতে দেখতে পাওয়া যেতে পারে ছোট 

uS. কোঁচবক ও মাছরাঙা | এর মধ্যে কুচকুচে কালো রঙ, আকারে দাঁকোছের 
Sad ড় 


অল্প ঝুঁটির আভাস | পানকৌড়িদের প্রধান খাদ্য মাছ | এদের 
পদ্ধতিত UN দিয়ে যাছ ধরা লক্ষ্য করার মত | মাহ ধরার পর লেটিকে hen 
পদ্ধতিও 595 | ঠোঁটে চেপে জলের উপর ভেসে উঠে মাছটিকে প্রথম উপর দিকে ছুঁড়ে 


থাকে তখন টপ করে তাকে গিলে ফেলে | 


দেয় | যখন সেই মাছটি মাথা নীচু করে পড়তে 
কিংবা বড় বড় পাথরে ডানা মেলে ছোট 


অন্যান্য অংশ বাদামি, অনেকটা মরচে ধরা লোহার 
অনা জং বাদাযি। কোনো! Ao সুরে পালের উনার 
র কীট-পতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য | শিকার 


ধরার সময় এরা চি-টি করে শব্দ করে | 
আসার মত একটি পাখি | তবে অন্য 
নির্ভরশীল নয় | এদের ডোবা, পুকুর, 


জলে-ডোবা ক্ষেত বা aufi জমা জলের কাছে দে 
বেশ দূরেও এদের বিচরণ | অনেক সময় উর পাশের তারের উপরেও বসে 
। পিঠের রঙ উজ্জ্বল নীল । গলা, মাথা আর 


ফেলে | 

আর একটা পাখি جوري‎ বা গাইবকও দেখতে পাওয়া যায় কলকাতা শহরে 
ce একটা পাখি গো আনে «gor জাতীয় গবাদিপশুর পায়ের ফা 
দিব্যি পোকামাকড় ধরে খাচ্ছে | কখনো বা চারদিক ভাল করে 
গরু বা মোষের পিঠে | আবার কখনো গরু-মোষের গা বা কানের 


শহর 
আসবে | এর পিঠের রঙ সোনালি আর কালো মেশানো, 
পিঠ কাঠঠোকরা | আকারে ময়নার 


করে | গুড়ি ধরে একবার নীচের 
কখনো ওঠে রেজি, কখনো বা fi ঘুরে TH দেহের ভারসাম্য AST STS 
য় | এক অদ্ভুত কর্কশ আওয়াজ করে এরা | 


উজ্জ্বল সোনালি গায়ের রঙ, মাথা, গলা ও বুকের অংশ কুচকুচে কালো | ডানা আর 
লেজে কালো! ছাপ, গোলাপি ঠোঁট | এমন পাখিও অনেকের নজরে এসে থাকবে শহর 
কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে | অদ্ভুত সুন্দর এই পাখিটি বেনেবউ। সাহিত্যিক বনফুল নাম 
দিয়েছেন কনকপাখি | বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বেনেবউ হলদেগুড়ি বা হলুদ পাখি নামে 
পরিচিত । লাজুক পাখি। দিব্যি থাকে ঘন গাছপালার আড়ালে | সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় 
না। তবে ঘন পাতার আড়াল থেকে হঠাৎ উড়লে চোখ ঝলসে যায় হলুদ অঙ্গের 
ঝলমলানিতে। মিষ্টি সুরে পিলো, পিলোলো গেয়ে বেড়ায় ١ এদের প্রধান খাদ্য নানা ছোট 
ফল-পাকুড় | 

দেহের রঙ কালচে বাদামি,মাথা, গলা আর লম্বা লেজে ভুযোকালির রঙ এমন একটি 
পাখিও কলকাতায় অনেকেরই নজরে আসার কথা | এটির নাম হাঁড়িচাচা। অন্য পাখির 
বাসায় গোপনে ঢুকে ডিম খেয়ে ফেলে বলে হাঁড়িচাচাদের চোর-পাখি আর টাকা চোর বলে 
ডাকে অনেকে | কোনো কোনো জায়গায় হাঁড়িচাচা কুটুম পাখি হিসাবেও পরিচিত | কর্কশ 
স্বরে আওয়াজ তুলে সপরিবারে এ-গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে বেড়ায় | কাকেদের মত 
হাঁড়িচাচারাও সর্বভুক | 

আকারে চড়াইয়ের মতন | লম্বা লেজ | শরীরের উপর ভাগ ধূসর, নীচের অংশ সাদা | 
কলকাতার আকাশে সদা চঞ্চল এই পাখিটি নজর এড়ানোর কথা নয় | এটি খঞ্জন | শীতে 
গলার কালো রঙ অনেকটা ফিকে হয়ে সাদাটে দেখায় । সব সময়ে লেজ নাচিয়ে 
পোকামাকড়ের খোঁজে ছুটোছুটি করে বেড়ায় | শীতকালে শহরের যে-কোনো খেলার মাঠে 


খঞ্জনের দেখা পাওয়া যাবে | এই পাখিরা রাতে দল বেধে আশ্রয় নেয় বড় গাছে বা 
আখের ক্ষেতে | 


ফল-পাকুড় ও ফুলের মধু খায় | 

সবুজ পাখির বুক আর কপালে লালের ছোঁয়া । হলুদ গলা আর শরীরের নীচের ভাগে 
হলুদের উপর সবুজের ছোপ | ছোট বাহারি এক পাখি। এই পাখিটিও অপরিচিত নয় 
কাতার মানুষের কাছে। নাম TEER | মোটা ভারি ঠোঁট আর ছোট লেজ | গাছের 
সালে ডালেই কাটায় সারাক্ষণ, মাটিতে নামে না | থেকে থেকে বসস্তবৌরির টুক-টুক ডাক 
T থেকে শোনা যায় | ঠিক মনে হয় যেন কোনো কামার লোহা পেটাচ্ছে। ইংরাজিতে তাই 
SIAC 'কপারস্মিথ বলে। যেখানে বট কিংবা era গাছ রয়েছে সেখানেই দেখা 
পাওয়া যাবে বসন্তবৌরির | 


ছোট পাখি হলেও রঙের বাহার দেখার মত । ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ার, পিঠ 


ডেকে চলে দিনমান, যদিও এদের ডাক সুরেলা নয় | 

বাতাসি বা তালচৌচ চড়াইয়ের থেকে ছোট | ভূষোকালি পাখিটির সাদা, ছোট চৌকো 
লেজ আর লম্বা ডানা | এ-পাখিটিও কলকাতায় পরিচিত | নাম বাতাসি বা তালচৌচ। 
ভীষণ জোরে উড়তে পারে | পোড়ো বাড়ির আনাচে কানাচে বাতাসিদের নজরে আসে, 
যদিও ব্যস্ত লোকালয়েও এদের দেখা মেলে | বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় এদের কিচমিচ 
ডাকে আকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে 1 পোকা-মাকড় ধরে খায় আর অনেকে একসঙ্গে 
মিলেমিশে দিব্যি থাকে | 

আজ সারা পৃথিবীর বড় বড় শহরের বুক থেকে পাখিরা হারিয়ে যাচ্ছে দুত নগরায়ণের 
ফলে | কলকাতার আকাশ থেকে পাখিদের হারিয়ে যাওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। 
কোনো অঞ্চলে পাখির থাকা না থাকা নির্ভর করে সাধারণত চারটি কারণের উপরে : > 
পর্যাপ্ত খাবার ২. রাতের আশ্রয়ের সন্ধান ৩. বাসা বাঁধা থেকে সন্তান পালনের উপযুক্ত স্থান 


এবং ৪. শত্রুর সংখ্যা ও উপদ্রব | 

কোনো সন্দেহ নেই, বর্তমানে যথেচ্ছ গাছ কাটা ও জলাজমি বুজিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে 
পাখিদের বাসস্থান, খাবার, ডিমপাড়া ও সন্তান প্রতিপালনে জায়গার অভাব দেখা দিয়েছে | 
এছাড়া পুরনো বাড়িঘর ভেঙে ফেলার ফলে চড়াই, শালিক বা CAI মত পাখির নির্বিঘ্নে 
বাসা বাঁধার মত জায়গা আর পাওয়া যাচ্ছে না । সেই সঙ্গে সারি সারি আকাশচুম্বী অট্টালিকা 
کج‎ oe ail تاياي يفوي ا او بيده‎ | তাছাড়া আছে শত্রুর 

পাখিদের প্রকৃত শত্রু কারা ? ছোট পাখিদের ক্ষেত্রে শত্রু বড় পাখি, আর বেড়াল, সাপ ও 
অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী | কিন্তু সম্প্রতি মানুষ নামক শত্রুই পাখিদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের 
কারণ | গুলতির আঘাতে বা ফাঁদ পেতে বা ঘুড়ির মাঞ্জা প্রয়োগে উড়ে যাওয়া পাখির ডানা 
কেটে মানুষের শিকার আজ হাজার হাজার পাখি | বিশেষ করে শীতকালে উড়ে আসা 


পরিযায়ী পাখিরা | 

বর্তমানে কীটনাশকের ব্যবহারও একটি সমস্যা ١ পাখির খাদ্য পোকা-মাকড় ধ্বংস 
হচ্ছে শুধু তাই নয়, দেহে কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় বহু পাখির ডিমের খোলা এত পাতলা 
হয়ে পড়ছে যে, তার উপর তা দিতে গেলেই ভেঙে যাচ্ছে। ফলে বংশবিস্তার অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যাহত হচ্ছে। 

অন্যদিকে গৃহস্থের অতি পরিচিত পাতিকাকও কলকাতার বুক থেকে অন্যান্য ছোট 
পাখিদের হটিয়ে দিচ্ছে جو"‎ মত। যেসব পাখি জনবসতির কাছে বাড়িঘরের 
আনাচে-কানাচে বা গাছপালায় বাসা বাঁধে, তাদের ডিম এবং বাচ্চা কাকের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার 


হাত থেকে খুব কমই রক্ষা AT | এছাড়া কাক, চড়াই, শালিক, পায়রার মত মানুষের 
বসতির কাছেপিঠে যারা দিব্যি থাকে, সংখ্যায় তারা উল্লেখযোগ্য হওয়ার ফলে অন্যান্য 
পাখিদের খাদ্যেও টান পড়ে | 

একসময়ে কলকাতা এবং তার আশেপাশের বহু জলাজমি শীতকালীন উড়ে আসা বন্য 
হাঁসের মত পরিযায়ী পাখিদের আদর্শ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠত | উত্তর ও দক্ষিণ seb লেক 
ও ছোট বড় অন্যান্য জলাজমি, চিড়িয়াখানার লেক ইত্যাদি ছিল জলচর পাখিদের 
বিচরণক্ষেত্র। তাছাড়া ছিল বহু ছোট বড় জঙ্গল, যেখানে স্বচ্ছন্দ বাস করত শাখাচর 


পাখিরা | 
একসময়ে সণ্ট লেকেই প্রায় ৮০টি পরিযায়ী প্রজাতি সমেত ২৪৮টি প্রজাতির লক্ষাধিক 
৪৯ 


রঙ-বেরঙের পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল | কলকাতার পূর্ব দিকে বিস্তৃত নোনাজলের 
zw ঘিরে সল্ট লেক ছিল এক বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ | বিভিন্ন গাছপালা গুলারাজি 
নিয়ে সল্ট লেক ছিল পরিযায়ী এবং স্থায়ী পাখিদের স্বগোর্দান | এর অবস্থান ছিল পরিযায়ী 
পাখিদের স্বাভাবিক উড়ান পথের মাঝে | ফলে এখানে পৌছতে পাখিদের দিক পরিবর্তন 
করার দরকার হত N | 

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তরের শতবার্ষিকী উৎসব চলাকালীন সপ্ট লেকে 
একটি পক্ষী-আলয় গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয় | বহু আন্তজাতিক বিজ্ঞানী ও সংস্থা এই 
প্রস্তাবকে স্বাগত জানান । স্বাগত জানান তদানীন্তন পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল পদ্মজা 
TRY | কিন্তু এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হয়নি | পক্ষী-আলয় গড়ে উঠলে স্থায়ী পাখিরা 
নিঃসন্দেহে এখানে অবাধে বসবাস করতে পারত এবং পরিযায়ী পাখিরা ফি-বছর উড়ে 
আসত | 

আর শুধু পাখিই নয়, পাখিদের অভয়ারণ্য গড়ে উঠলে এখানে অন্তত পচিশটি প্রজাতির 
স্তন্যপায়ী ও বহু অমেরুদণ্তী প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলত | 

আজও যে-কয়েকটি হাতে গোনা জলাজমি কলকাতা ও তার আশেপাশে অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রেখেছে, তার অন্যতম চিড়িয়াখানার লেক এবং সাঁতরাগাছি ও faces ঝিল | ছোট 
বড় কয়েকটি জলাভূমি এখনও বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে সণ্ট লেক অঞ্চলে | এছাড়া বালি 
থেকে ডানকুনি যাবার পথে আছে রেললাইনের দু’ পাশের জলাভূমি | জলাভূমি ছাড়া 
শাখাচর পাখির আজও দেখা পাওয়া যায়, বিশেষ করে নরেন্দ্রপুর ও বারুইপুর অঞ্চলে | 

পাখির দেখা পাওয়া যায় আমাদের অতি পরিচিত চিড়িয়াখানার লেকে । প্রায় একশো 
বছর কি তারও বেশি সময় ধরে হাজারে হাজারে হাঁস অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 
দিনগুলি এখানে কাটাতো। দিনের বেলা এই লেকে কাটিয়ে খাবার সংগ্রহের জন্য বন্য 
হাঁসেরা সাঁঝের বেলা উড়ে যেত আশেপাশের জলাভূমিতে ও ক্ষেতে | কিন্তু গত দশ বছর 
ধরে এই পাখিদের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে | একটা জিনিস লক্ষ ণীয় যে, হালে 
নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ লেকে এসে এই হাঁসেরা হঠাৎ ডিসেম্বরের শেষ দিকে উধাও হয়ে 


০:৪৮৪ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত ছোট সাঁতরাগাছির্‌ জলাভূমি আজ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের 
Qe উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত পরিযায়ী পাখিদের পাখিরালয় নামে পরিচিত | আজ? এই 


জলাভূমি সাতরঙ্গা পাখিদের এক আদর্শ বিচরণক্ষেত্র | চিড়িয়াখানার লেকের মতই 
এখানকার পাখিরা হাঁস জাতীয় এবংবেশির ভাগই শরাল | আর দেখা যায় বালিহাঁস, কিছু 
নাকটা এবং কম হলেও বড় শরাল | সুদূর বিদেশ থেকে উড়ে আসা এখানকার পরিযায়ী 
পাখিরা বৈচিত্র্যময় | এই ঝিলকে শীতকালে কাকলিমুখর করে রাখে গিরিয়া হাঁস, দিগ্হীস, 
গীংহাঁস, বালিহীস ও খুস্তেহীসের দল | এখানে পাখি আসছে গত বছর দশেক ধরে | 
চিডিয়াখানার লেকে বিভিন্ন রকমের উৎপাৎ পাখিদের এই বিলে নিয়ে এসেছে কিনা তা 
নিয়ে মতভেদ রয়েছে | অবশ্য এক দল বিজ্ঞানীদের অনুমান, এটা একটা বড় কারণ হওয়া 


সম্ভব | 

x লেকে আজও যে-কয়েকটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জলাভূমি রয়েছে, সেখানে প্রতি 
শীতে বিশেষ করে দেখতে পাওয়া যায় বালিহাঁস, পীংহীঁস, ছোট 'লালশির ভূতিহাঁস, 
বামুনিয়া হাঁস ও পাতারি হাঁস | 

ame ঝিলের অবস্থান বজবজ লাইনের, ব্রেসব্রিজ স্টেশনের পশ্চিমে । স্টেশন 
থেকে ঝিল মিনিট পাঁচেক | জায়গাটি কলকাতা পোট ট্রাস্টের | এখানে সারা বছরই নানা 
জলচর পাখির সন্ধান পাওয়া যেত। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত গৃহীত এক সমীক্ষা 
অনুসারে, এই জলাভূমিতে স্থায়ী ও পরিযায়ী সমেত ৮০টি প্রজাতিরও বেশি পাখির সন্ধান 
পাওয়া গিয়েছিল | দুঃখের বিষয়, এই সুন্দর জলাভূমিটি ক্রমশই বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। 

এছাড়া বালি থেকে ডানকুনি যাওয়ার পথে রেললাইনের দু'ধারের জলাভূমি শীতকালে 
পাখিদের বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে | এখানেও প্রায় ৮০টি প্রজাতির বিভিন্ন রঙ-বেরঙের 
পাখির হদিশ পেয়েছেন পক্ষিবিদেরা | 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শিয়ালদা-রানাঘাট লাইনে কাঁচরাপাড়ার মথুরা বিল। এখানেও 
শীতকালে বহু সংখ্যক হাঁস জাতীয় পাখি প্রতি বছর উড়ে আসে | 

শাখাচর পাখি প্রসঙ্গে প্রথমেই রাজপুরের সুরেন কয়ালদের বাগানের কথা মনে পড়া 
স্বাভাবিক। প্রায় ৯ হেক্টর বিস্তৃত এই জায়গা মূলত মানুষের তৈরি ফলের বাগান। 
আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ডোবা, পুকুর, খানিকটা চাষের জমি সব মিলিয়ে 
এলাকাটি আদর্শ পক্ষি-আবাস, যেখানে বহুকাল ধরে অবাধে বাস করত একশোরও বেশি 
প্রজাতির বর্ণময় পাখি। সত্তরের দশকে গাছপালা কাটা শুরু হলে বিভিন্ন মহল থেকে 
জায়গাটি অভয়ারণ্য ঘোষণা করার জন্যে চেষ্টা হয় । জ্যুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, 
ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ড (ইণ্ডিয়া) ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এ-বিষয়ে উদ্যোগী 
হন | ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে অঞ্চলটি নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্য হিসাবে পরিচিত হয়। 
নরেন্দ্রপুর অভয়ারণ্য নামে চিহ্নিত হলেও শহর কলকাতার নিকটে এই মনোরম প্রাকৃতিক 
পরিবেশ আজ অবহেলিত | 

বারুইপুরের কাছে শাসন রোড অঞ্চলের চৌধুরিদের ফলের বাগানও ছিল পাখিদের এক 
আদর্শ বিচরণক্ষেত্র | কিন্তু আজ সেখানে চলছে প্রকৃতির নিধনযজ্ঞ । পক্ষিবিদেরা এই 
অঞ্চলে ৬০টিরও বেশি প্রজাতির পাখির সন্ধান পেয়েছিলেন | 

আর যে-কটি উল্লেখযোগ্য জায়গায় পাখি দেখা যায় তা হল শিবপুর বোটানিক্যাল 


গার্ডেন, MAPS স্টেশনের কাছে ফলের বাগান, ব্যারাকপুর-বারাসাত রোডে অবস্থিত 
নীলগঞ্জের কাছে বরতুর বিল, রাজারহাটের ফলের বাগান ও Cole, কাঁচরাপাড়ার ফুলিয়া 
বিল, বোড়ালের ব্রিপুরেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন পুকুর ও তার চারপাশের গাছপালা, 
শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনে ধবধবির ফলের বাগান, সোনারপুর ও সুভাষগ্রামের ফলের 


৫১ 


বাগান ও সাঁকরাইলের চর | 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সি এম ডি এ কলকাতা এলাকায় মাত্র দুটি জলাভূমিতে কয়েক 
হাজার পাখি এখনও আসছে প্রতি শীতে | বাকি ছোটখাটো জলাভূমিতে আসা হাঁসের 
সংখ্যা তেমন বেশি নয় | চিড়িয়াখানার লেক ও সাঁতরাগাছির ঝিলে আবার যেসব পাখি 
ফি-বছর আসে তার সিংহভাগই শরাল, যা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা | কলকাতা ও তার 
আশপাশে এমন কোনো জলাশয় আজ আর নেই যেখানে সুদূর বিদেশ থেকে হিমালয় পার 
হয়ে আসা পরিযায়ী পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে | বিষয়টি নিশ্চয়ই আশঙ্কাজনক | 

আজকের সব থেকে বড় প্রয়োজন, কম সংখ্যায় হলেও এখনও যে-কটি জলাভূমিতে 
পাখি আসে, সেগুলির সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত রক্ষণাবেক্ষণ করা ও জলাভূমিগুলির 
আশপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ অপরিবর্তিত রাখা | এতে আগামী দিনে পাখির সংখ্যা 
বাড়বে বলে মনে করেন পক্ষিবিদেরা। . 

এই মর্মে শাস্তিনিকেতনের বল্লভপুর মুগদাবরের ভিতরে অবস্থিত ঝিলটির উদাহরণ 
দেওয়া অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক | সঠিক সংরক্ষণের ফলে আজ সেখানে প্রতি শীতে ২০ 
হাজারেরও বেশি পরিযায়ী পাখি আসে | ঝিলে আসা পাখিদের বেশির ভাগই দিগ্হাঁস 
হলেও কয়েক বছর ধরে সেখানে বিদেশি অতিথি রাজহাঁস দেখা যাচ্ছে | এই অতিথি পাখি 
এক সময়ে সণ্ট লেকের জলাভূমি কাকলিমুখর করে রাখত | 

পক্ষিবিদেরা মনে করেন চিড়িয়াখানার লেকের চারপাশে অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা নেওয়া 
উচিত যাতে শীতকালে উপচে-পড়া উৎসুক মানুষের ভিড় পাখিদের বিরক্ত করতে না 
পারে। 

কলকাতার পাখি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পাখি দেখা এবং চেনার 
গোড়ার কথাগুলিও মনে রাখা প্রাসঙ্গিক | 

পাখি দেখার দুটি স্তর আছে : পাখি চেনা এবং পাখিদের সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানা | 

প্রাথমিকভাবে পাখি দেখার তেমন কোনো আড়ম্বর বা খরচ নেই | প্রয়োজন ‘খোলা 
চোখ, কান, মাথা-_হাতে পেনসিল আর খাতা’, তবে যথাযথ এগোনোর জন্যে একটি ফিল্ড 
গাইডের সাহায্যে ‘হোম ওয়ার্ক' করে নেওয়া আবশ্যক | এতে বিভিন্ন অঞ্চলের পাখি এবং 
তাদের আচার আচরণ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায় | তবে দেখামাত্রই যে 
কোনো পাখি চিনতে বহুদিনের একনিষ্ঠ অধ্যবসায় প্রয়োজন | পরের দিকে যখন পাখি দেখা 
নেশায় পেয়ে বসবে তখন একটি দূরবিন ও কিছু পাখির বই কেনা অত্যন্ত জরুরি | 

একটি অপরিচিত পাখি দেখলে প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে তার ঠোঁট, পা, ডাক, 
শারীরিক বিবরণ ও ওড়ার ধরন | পাখিটি কী করছে হেঁটে বেড়াচ্ছে না লাফিয়ে চলছে, 
কেমন করে খাবার খুঁজছে এবং তা খাচ্ছে, ল্যাজ নাচাচ্ছে কিনা এ সবও দেখা দরকার | 
এগুলি লক্ষ্য করার সঙ্গে পাখিটির বিভিন্ন পরিবেশে ও সময়ে বসে থাকা ও Boe অবস্থায় 
শরীরের প্রধান রঙগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে | কারণ একটি পাখিকে রোদের আলোয় 
খোলামেলা পরিবেশে যেমন লাগবে, সন্ধ্যাবেলায় পড়ন্ত কিংবা আবছা আলোয় বা ঘন 
পাতার ফাঁকে অন্যরকম লাগাও অসম্ভব নয় | ফলে চেনা পাখিকেও অচেনা মনে হওয়া 
স্বাভাবিক | এছাড়া পাখিটির ওড়ার ধরনের সঙ্গেও পরিচয় দরকার, কারণ প্রত্যেক পাখিরই 
একটি বিশেষ ওড়ার ধরন আছে | মনে রাখতে হবে, পাখিরা এক একটি বিশেষ পরিবেশ 
পছন্দ করে। পাখিটির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবেশও চিনে নেওয়া প্রয়োজন | 


£আর একটি কথা, নতুন পাখিটি শারীরিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময়ে চেনা কোনো 


পাখির সঙ্গে তুলনা করলে ভাল হয় | যেমন, পাখিটি শালিকের 
ছোট । সম্ভব হলে নতুন পাখিটির একটি স্কেচ একে রাখা উচিত ৷ এছাড়াও কাকের থেকে 
হবে, পাখিটি কোনো বিশেষ ঝতুতে আসে না সারা বছরই তাকে দেখা যায়। এই বিষয়ে 
সঠিক তথ্য জানতে পারলেই বোঝা যাবে, পাখিটি এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা না পরিযায়ী | 

দেখার সব থেকে ভাল সময় খুব সকালে আর শেষ বিকেলে Sum 
পানির লিটা আরে Re i or لماعك لحان‎ 
এককালে কলকাতা ছিল বিভিন্ন প্রজাতির পাখির আবাসস্থল 
পাখিই হারিয়ে যাচ্ছে। বিশিষ্ট পক্ষিবিদ্দের মতে কলকাতা ও ue কিন্তু আজ অনেক 
থেকে ৬০টিরও বেশি প্রজাতির পাখি বর্তমানে নিশ্চিহ্ন | এদের মধ্যে অন্যতম qns 
ইওর রানার ree 
হারিয়ে যাওয়া পাখিদের মধ্যে সাকনাল ও হাড়গিলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | শুধু 
কলকাতার আকাশ থেকেই নয়, প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার লম্বা গোলাপি মাথা-গলা আর বাদামি 
শরীরের সুন্দর সাকনাল সারা পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সালিম আলির মতে 
এদের শেষ দেখা গিয়েছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বিহারের দারভাঙ্গা জেলায় | 
এক সময়ে কলকাতার 'ঝাড়ুদার' নামে পরিচিত এবং কলকাতা কপোরেশনের প্রথম 
প্রতীক বড় হাড়গিলে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতায় শেষ দেখা গিয়েছিল | বিশাল 
চেহারার PGC এই পাখি কোনো কোনো অঞ্চলে গড়ুর বা ঢেষ্ক নামে পরিচিত | aa 
প্রায় দেড় মিটার, এই পাখির নেড়া বাদামি-হলদে মাথা ও গলা | মস্ত চৌকো ঠোঁট | গলার 
গোলাপি ঝোলা প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা | পুরনো কলকাতার গঙ্গার ঘাট ও অন্যান্য 
জায়গা ছাড়াও বড় বড় বাড়ির ছাদে দলে দলে বসে থাকতো হাড়গিলে | নোংরা আবর্জনা 
খেয়ে শহর পরিষ্কার রাখাই ছিল এদের কাজ | 

বাদিহাঁস পরিযায়ী হয়ে প্রতি বছর এ-শহর ও তার আশপাশের ঝিলে উড়ে আসত | 
দেহের রঙ ধুসর, বাদামি আর সাদায় মেশানো | সাদা মাথা আর গলা | হলুদ ঠোঁট ও 
মাথার পিছনে দুটি গাঢ় কালো রেখা । এই অতিথি হাঁসের ঝাঁক তাদের প্যাক পাঁক ডাকে 
ঝিল ছাড়া আশপাশের ক্ষেত-খামারও মুখরিত করে রাখত | এদের আহারের সময় 
সন্ধেবেলা আর রাত | জলাজমি বুজিয়ে ফেলা আর ক্রমাগত শিকারের ফলে এই হাঁসেদের 
আর এই শহরে ও তার আশপাশে দেখা যায় A | 

দেখা যায় না রাজহাঁসও | দেখতে দেশি রাজহাঁসদের মত হলেও ঠোঁটের রঙ গোলাপি 
আর দেহের পিছনটা ধূসর | শীতের অতিথি এই হাঁসও একসময়ে মুখর করে রাখত এই 
শহর ও তার চারপাশের জলাভূমি | অতিমাত্রায় শিকার ও জলাজমির বিনাশ এই হাঁসদেরও 
আমাদের এই শহর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। 

আজ কলকাতায় আসা পাখির সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বিজ্ঞান-উন্নত সভ্যতার 
সম্ভবত এ এক অভিশাপ | তবু কলকাতার পরিবেশে বিচিত্র প্রজাতির পাখি এখনও 


আমাদের আকর্ষণ করে | 
৫৩ 


কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের পাখির তালিকা 

উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের গোড়ার দিক 
পর্যন্ত যেসব পাখি কলকাতা ও তার আশেপাশের আকাশে দেখা গেছে, তাদের একটি 
তালিকা সংকলন করেছেন ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাস | এই তালিকার পাখিদের একটা বড় অংশ 
আজ আর দেখা যায় না। সংকলিত তালিকাটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি | 

তালিকায় ব্যবহৃত সংকেত fom. 

X স্থায়ী বাসিন্দা 

tok স্থায়ী বাসিন্দা কিনা সঠিক জানা যায়নি 

Ck ভবঘুরে বা হঠাৎ এসে-পড়া পাখি 

রা diia istuc 
পাখির তালিকায় রাখা যায় কিনা তা নিয়ে সংশয় এখনও আছে | পক্ষিবিদ্দের অনুমান, এই 
তালিকার বেশির ভাগ পাখি অন্য কোথাও থেকে আনা খাঁচার পাখি, যারা কোনোভাবে মুক্ত 
হয়ে পরে কলকাতা ও তার আশেপাশে দেখা গেছে বা ধরা পড়েছে। 

তালিকার পাখিদের বৈজ্ঞানিক, ইংরাজি ও আঞ্চলিক নাম দেওয়া হল । কয়েকটি পাখির 
আঞ্চলিক নাম না থাকায় দেওয়া যায়নি | যেসব পাখির একাধিক আঞ্চলিক নাম রয়েছে 
তার সবকটিই এখানে উল্লেখ করা FF | 


বৈজ্ঞানিক নাম ইংরাজি নাম আঞ্চলিক নাম 
Grebes: বড়ুবি 
* Podiceps ruficollis Little grebe পানডুবি/ ডুবুরি/ 
Pelicans: 

Pelecanus Grey/spottedbilled গগনবেড় 
philippensis pelican 

Cormorants & 

Darter: 

?* Phalacrocorax Large cormorant বড় পানকোড়ি 
carbo 

* Phalacrocorax Little cormorant ছোট পানকৌড়ি 
niger 

* Phalacrocorax Indian shag পানকৌড়ি/ মাঝারি 
fuscicollis পানকৌড়ি 

* Anhinga rufa Darter/ snakebird গয়ার 

Herons, Egrets, 

Bitterns: 

* * Ardea goliath Giant heron রাক্ষুসে কাঁক 

* Ardea cinerea Grey heron সাদাকাঁক/ কাঁক/ অঞ্জন 
* Ardea purpurea Purple heron লালকীক 

রি alba Large egret ঢলবক/ বড়বক/ ধারবক 


* Ardeola striatus 
+ Ardeola grayii 
* Bubulcus ibis 

* Egretta 
intermedia 

* Egretta garzetta 
* Nycticorax 
nycticorax 

* Ixobrychus 
cinnamomeus 

* Ixobrychus 
sinensis 

* Ixobrychus 
flavicollis 
Botaurus stellaris 
Storks: 

?* Mycteria 
leucocephala 

* Anastomus 
oscitans 


?* Ciconia episcopus 


Ciconia ciconia 
Ephippiorhynchus 
asiaticus 


* Leptoptilos dubius 


* Leptoptilos 
javanicus 

Ibis, Spoonbill: 

? + Threskiornis 
aethiopica 

? * Plegadis 
falcinellus 
Platalea leucorodia 
Ducks, Geese, 
Swans: 

Anser anser 
Anser indicus 

x Dendrocygna 
javanica 


Little green heron 
Pond heron 

Cattle egret 
Smaller egret 


Little egret 
Night heron 


Chestnut bittern 
Yellow bittern 
Black bittern 
Bittern 

Painted stork 
Openbill stork 
Whitenecked stork 
White stork 
Blacknecked stork 
Adjutant stork 
Lesser adjutant 
White ibis 

Glossy ibis 
Spoonbill 

Greylag goose 


Barheaded goose 
Lesser whistling teal 


কানাবক/ কুড়োবক 
কোঁচবক 


গোবক/ গাইবক 
কোরচে বক 


ছোট কোরচে বক 
ওয়াক/ ওয়াক বক/ বাচকা 


খয়েরী বক 
কাঠবক 


কালোবক 


সোনাজঙ্ঘা/ ডাঙ্ঘিল/ রাম 
বঙ্কার/ রামঙ্ঘা 
শামুকখোল/ শামুকভাঙ্গা 
মানিকজোড় 

লোহাজঙ্ঘা/ লোহারজঙ্গ 


হাড়গিলে 
মদনটাক/ WARS 


কাস্তেচরা/ সাদা দোচরা 
কাচিয়া তোরা 
খুস্তেবক/ চিন্তা 
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* Dendrocygna Large whistling teal বড় শরাল 
bicolor 


Tadorna ferruginea Brahminy duck চকা-চকি 
Tadorna tadorna Sheld duck শা-চকা 
Anas acuta Pintail দিগ্হাঁস/ বড় দিগর/ শালঞ্চ 
Anas crecca Common teal পাতারি হাঁস/ বিগড়ি হাঁস/ 
তুলসী বিগড়ি 
*Anaspoecilorhyncha Spotbill duck মুঘিহাঁস 
Anas Platyrhynchos Mallard নীলশির 
Anas strepera Gadwall পীংহাঁস 
Anas penelope Wigeon ছোট লালশির 
Anas querquedula Garganey গিরিয়া হাঁস 
Anas clypeata Shoveller খুস্তেহাঁস/ পাণ্ডা 
Rhodonessa Pinkheaded duck সাকনাল 
` caryophyllacea 
4 سد مسد‎ Redcrested pochard বড় রাঙামুড়ী/ হেড়ো হাঁস/ 
ছোবড়া হাঁস 
Aythya ferina Common pochard লালমুড়ি 
Aythya nyroca White-eyed pochard ভূতিহাঁস/ লাল বিগড়ি 
Aythya baeri Baer's pochard বড় ভূতি হাঁস 
Aythya fuligula Tufted duck/ বামুনিয়া হাঁস 
Pochard 
* Nettapus Cotton teal বালিহাঁস 
cori 
* সস Nukta/Combduck নাকটা/নাকিহাঁস 
melanotos 
Mergus serrator Redbreasted = 
merganser 
Hawks, Vultures 
e.t.c: 
* Elanus caeruleus Blackwinged kite কাপাসি 
? * Aviceda Blackcrested baza = 
leuphotes 
* Pernis Honey buzzard মধুচিল 
Ptilorhynchus 
* Milvus migrans Pariah kite চিল 
* Haliastur indus Brahminy kite শঙ্খচিল 
* Accipiter badius Shikra শিকরে 


Accipiter nisus Asiatic বাজপাখি 
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* Spizaetus 
cirrhatus 


Hieraaetus pennatus 


* Aquila clanga 


2 * Aquila pomarina 
2 * Ictinaetus 
malayensis 
Haliaeetus 
leucogaster 

* Haliaeetus 
leucoryphus 

* Icthyophaga 
ichthyaetus 

Targos calvus 


Gyps fulvus 
* Gyps indicus 


* Gyps benghalensis 


? ¥ Neophron 
percnopterus 
Circus cyaneus 
Circus macrourus 
Circus pygargus 


Circus melanoleucos 


Circus aeruginoeus 
* Circaetus gallicus 
* Spilornis cheela 


Pandion. haliaetus 
Falcons: 

* Falco jugger 
Falco peregrinus 
Falco subbuteo 
Falco severus 
Falco chiquera 
Falco vespertinus 


sparrow-hawk 


Crested hawk-eagle শা-বাজ/ সদল 
Booted hawk-eagle — 

Greater spotted বড় তিলে/ঈগল 
eagle 

Lesser spotted eagle গুটিমার 
Black eagle কালো ঈগল 
Whitebellied সাপমার 
sea-eagle 


Pallas'sfishing-eagle কোড়াল/ মাচাল 


Greyheaded মাছমারোল 
fishing-eagle 

Black/Pondicherry রাজ শকুন/ কাল শকুন 
vulture 

Griffon vulture = 

Longbilled vulture শকুন 

Indian whitebacked শকুন 

vulture 

Indian scavenger শ্বেত শকুন 

vulture 

Hen harrier মাঠচিল 

Pale harrier মাঠচিল/ ধূসর চিল 
Montagu's harrier = 

Pied harrier গিরগিটি-মার/ গিরগিটমার 
Marsh harrier ছোঁয়াচিল/ পানচিল 
Short-toed eagle সাপমারিল 

Crested serpent তিলেবাজ/ সাপমার চিল 
eagle 

Osprey উৎক্রোশ 

Lagger falcon বাহারী 

Peregrine falcon — 
Centralasianhobby — 

Oriental hobby = 

Redheaded merlin তুর 

Redlegged falcon — 
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Falco naumanni 
Falco tinnunculus 
Pheasants, 
Partridges, 

Quails etc. 

* Francolinus 
gularis 

Coturnix coturnix 

? * Coturnix 
coromandelica 

* Coturnix chinensis 
Bustard-quails: 

2 ¥ Turnix sylvatica 
* Turnix suscitator 


* Turnix tanki 
Cranes: 
Grus grus 
Rails, Coots: 
Rallus aquaticus 
* Rallus striatus 
* Rallina 
eurizonoides 
Porzana pusilla 
Porzana porzana 
* Porzana fuscus 
* Amaurornis akool 
* Amaurornis 
Phoenicurus 
* Gallicrex cinerea 
* Gallinula 
chloropus 
* Porphyrio 
Porphyrio 
* Fulica atra 


Jacanas: 


* Hydrophasianus 
chirurgus 
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Lesser kestrel 
Kestrel 


Swamp partridge 


Common quail 
Rain quail 


Bluebreasted quail 


Little bustard-quail 
Common 
bustard-quail 
Button quail 


Common crane 


Water rail 
Banded rail 
Banded crake 


Baillon's crake 
Spotted crake 
Ruddy crake 
Brown crake 
Whitebreasted 
waterhen 

Water cock/ Kora 
Moorhen 


Purple moorhen 


Coot 


Pheasant-tailed 
jacana 


* Metopidius 
indicus 
Painted snipe: 
* Rostratula 
benghalensis 
Stilts, Avocets: 
* Himantopus 
himantopus 
Recurvirostra 
avosetta 


Brown winged jacana জলপিপি 


Painted snipe 


Blackwinged stilt 


Avocet 


Stone curlews, Thick-knees: 


? * Esacus 
magnirostris 


Coursers, Pratincoles: 


* Glareola 
pratincola 


Gregt stone plover 


Collared/ Large 
indian pratincole 


Plovers, Sandpipers, Snipe: 
Greyheadedlapwing — 
Redwattledlapwing হটটিট/ টিট্রিভ/ টিটিপাখি 


Spurwingedlapwing/ হটিটি 


Vanellus cinereus 
* Vanellus indicus 
* Vanellus spinosus 


* Vanellus 
malabaricus 
Pluvialis squatarola 
Pluvialis dominica 


Charadrius 
leschenaulti 

* Charadrius dubius 
Charadrius 
alexandrinus 
Charadrius 
mongolus 

Numenius arquata 


orientalis 
Limosa limosa 


Tringa erythropus 


Tringa stagnatilis 


plover 
Yellow-wattled 
lapwing 

Grey plover 
Eastern golden 
plover 

Large sand plover 


Little ringed plover 
Kentish plover 


Lesser sand plover 


Eastern curlew 


Blacktailed godwit 
Spotted or Dusky 
redshank 

Marsh sandpiper 


রাজচাহা/ বাগ্্যাজী 


লালঠ্যাঙ্গী/ সাহেব বাটান 


বড় শিলবাটান 


বড় বাবুই-বাটান 


Tringa nebularia 
Tringa ochropus 
Tringa glareola 


Tringa terek 

Tringa hypoleucos 
Arenaria interpres 
Limnodromus 
semipalmatus 
Gallinago 
nemoricola 
Gallinago stenura 
Gallinago megala 
Gallinago gallinago 
Gallinago minima 
Scolopax rusticola 
Calidris tenuirostris 
Calidris ruficollis 
Calidris minuta 
Calidris temminckii 
Calidris subminuta 
Calidris alpina 
Calidris testacea 
Limicola falcinellus 


Philomachus pugnax 
Gulls, Terns: 
Larus ichth lyactus 


Larus 
brunnicephalus 
Larus ridibundus 
Chlidonias h yybrida 
Chlidonias 
leucopterus 

* Gelochelidon 
nilotica 
Hydroprogne caspia 
* Sterna aurantia 
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Greenshank 

Green sandpiper 
Spotted or Wood 
sandpiper 

Terek sandpiper 
Common sandpiper 
Turnstone 
Snipebilled godwit 


Woodsnipe 


Pintail snipe 
Swinhoe’s snipe 
Fantail snipe 
Jack snipe 
Woodcock 
Eastern knot 
Eastern little stint 
Little stint 
Temminck’s stint 
Longtoed stint 
Dunlin 
Curlew-sandpiper 
Broadbilled 
sandpiper 

Rutff and reeve 


Great blackheaded 
gull 
Brownheaded gull 


Blackheaded gull 
Whiskered tern 
Whitewinged black 
tern 

Gullbilled tern 


Caspian tern 
Indian river tern 


গোত্রা 
সবুজ বালুবাটান 
তিলে বালুবাটান/ বালুবাটান 


ছোট/সাধারণ বালুবাটান 


-% Sterna acuticauda  Blackbellied tern — 
Anous tenuirostris Whitecapped noddy — 


Rynchops albicollis Skimmer গাংচষা 

Pigeons, Doves: 

* Treron pompadora Ashyheaded green ছোট হরিয়াল - 
pigeon 

* Treron bicincta Orangebreasted — 


green pigeon 
Bengal green pigeon হরিয়াল 


* Treron 
phoenicopterus 
* Ducula aenea Green imperial ধূলকল 

pigeon 
* Columba livia Blue rock pigeon গোলাপায়রা 
Streptopelia Rufous turtle dove রামঘুঘু 
orientalis 
Streptopelia Ring dove কঠীঘুঘু/ পাঁড়ঘুঘু 
decaocto 
Streptopelia Turtle dove লালঘুঘু/ গোলাপী ঘুঘু 
tranquebarica 
* Streptopelia Spotted dove তিলেঘুঘু 
chinensis 
* Streptopelia Little brown dove ছোটঘুঘু 
senegalensis 
Chalcophaps Indica Emerald dove রাজঘুঘু 
Parrots: 
* Psittacula Large indian চন্দনা 
eupatria parakeet 
+ Psitlacula krameri Roseringed parakeet টিয়া/ তোতা 
* Psittacula Blossomheaded টুই/ফুলটুসি 
cyanocephala parakeet 
Cuckoos: 
Clamator Redwinged crested  — 
coromandus cuckoo 
* Clamator Pied crested cuckoo চাতক/ শা-বুলবুল 
Jacobinus 
* Cuculus varius Common পাপিয়া/ চোখগেলো/ 

hawk-cuckoo পিউকাঁহা 
* Cuculus Indian cuckoo বউ-কথা-কও 


micropterus 
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Cuculus canorus 
Cuculus sonneratii 


* Cuculus 
passerinus 
Cuculus merulinus 


* Eudynamys 
scolopacea 
Rhopodytes tristis 


* Centropus sinensis 


* Centropus toulou 
Owls: 

* Tyto alba 

* Otus scops 

* Otus bakkamoena 
* Bubo bubo 


2 * Bubo 
coromandus 

* Bubo zeylonensis 
* Glancidium 
radiatum 

* Ninox scutulata 


* Athene brama 
*. Strix ocellata 
* Asio flammeus 


Cuckoo 

Indian banded bay 
cuckoo 

Indian plaintive 
cuckoo 
Rufousbellied 
plaintive cuckoo 
Indian koel 


Large greenbilled 
malkoha 

Crow pheasant/ 
Coucal 

Lesser coucal 


Barn owl 

Scops owl 
Collared scops owl 
Great horned owl/ 
Eagle owl 

Dusky horned owl 


Brown fish owl 
Jungle owlet 


Indian brown 
hawk-owl 
Spotted owlet 
Mottled wood owl 
Shorteared owl 


Nightjars, Goatsuckers: 


* Caprimulgus 
indicus 

* Caprimulgus 
macrurus 

* Caprimulgus 
asiaticus 

?* Caprimulgus 
affinis 
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Indian jungle 
nightjar 

Indian longtailed 
nightjar 

Indian nightjar 


Franklin's nightjar 


বিলাপী পিক 


কুবো/ কুকো 


Swifts: 
Chaetura sylvatica 


Apus pacificus 


* Apus affinis 

* Cypsiurus parvus 
Kingfishers: 

* Ceryle rudis 


* Alcedo atthis 

* Pelargopsis 
amauroptera 

* Pelargopsis 
capensis 

* Halcyon 
smyrnensis 

* Halcyon pileata 


* Halcyon chloris 


Bee-eaters: 

2 * Merops 
philippinus 

* Merops orientalis 


Rollers: 

* Coracias 
benghalensis 
Hoopoes: 
Upupa epops 
Barbets: 

* Megalaima 
zeylanica 

* Megalaima 
'asiatica 

* Megalaima 
haemacephala 


Whiterumped 
spinetail swift 
Large whiterumped 
swift 

House swift 

Palm swift 


Lesser pied 
kingfisher 
Common kingfisher 
Brownwinged 
kingfisher 
Storkbilled 
kingfisher 
Whitebreasted 
kingfisher 
Blackcapped 
kingfisher 
Whitecollared 
kingfisher 


Bluetailed bee-eater 


Common/Green 
bee-eater 


Indian roller/ Blue 
jay 


Hoopoe 
Green barbet 


Bluethroated barbet 


Coppersmith 


কালোমাথা মাছরাঙ্গা 


Woodpeckers: 

Jynx torquilla 

* Micropternus 
brachyurus 

* Picus 
myrmecophoneus 

* Picus chlorolophus 


* Dinopium 
benghalense 
* Picoides macei 


* Picoides 
mahrattensis 
* Picoides nanus 


¥ Chrysocolaptes 
lucidus 

Larks: 

` * Mirafra javanica 

* Mirafra assamica 
Mirafra erythroptera 
* Eremopteryx 
grisea 
2+ Ammomanes 
Phoenicurus 

* Alauda gulgula 
Swallows: 

Riparia riparia 

* Riparia paludicola 
Hirundo rustica 
rustica 

Hirundo rustica 
&utturalis 

Hirundo rustica 
tytleri 

? * Hirundo smithii 
Hirundo daurica 
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Wryneck 
Rufous woodpecker 


Little scalybellied 
Breen woodpecker 
Small yellownaped 
woodpecker 

Lesser goldenbacked 
woodpecker 
Fulvousbreasted 
pied woodpecker 
Yellowfronted pied 
woodpecker 
Browncrowned 
Pygmy woodpecker 
Large goldenbacked 
woodpecker. 


Singing bush lark 
Bengal bush lark 


Redwinged busk lark 


Ashycrowned finch 
lark 

Rufoustailed 
finch-lark 

Eastern skylark 


Collared sand martin 
Plain sand martin 
Common swallow 
Eastern swallow 


Tytler’s swallow 


Wiretailed swallow 
Striated swallow 


Shrikes: 
* Lanius vittatus 


Lanius tephronotus 
? * Lanius schach 
tricolor 

Lanius cristatus 
Orioles: 

? * Oriolus oriolus 
* + Oriolus 
chinensis 
tenuirostris 

* Oriolus 
xanthornus 
Drongos: 

* Dicrurus adsimilis 
Dicrurus 
leucophaeus 
Dicrurus 
caerulescens 

* Dicrurus aeneus 
* Dicrurus 
hottentottus 

? ¥ Dicrurus 
paradiseus 


Swallow-shrikes or Wood-swallows: 
Ashy swallow-shrike 


* Artamus fuscus 
Starlings, Mynas: 
Sturnus malabaricus 
* Sturnus 
pagodarum 
Sturnus roseus 
Sturnus vulgaris 
* Sturnus contra 
* Acridotheres 
tristis 

* Acridotheres 
ginginianus 


Indian baybacked 


Greybacked shrike 
Blackheaded shrike 


blacknaped oriole 


Blackheaded oriole 


Indian grey drongo 
Whitebellied drongo 


Bronzed drongo 
Haircrested drongo 


Largo racket-tailed 


Greyheaded myna 
Blackheaded or 
Brahminy myna 


Common myna 


পচানাক/ খয়েরী ক্যারকাটা/ 
ছোট কিলেতোরা i 


মেটে লটোরা/ কাজলা 
লটোরা 
কাজল পাখি/ ক্যারকাটা 


সোনা বউ 
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* Acridotheres 
fuscus 


Jungle myna 


Crows, Magpies, [ ays e.t.c: 


* Dendrocitta 
vagabunda 

* Corvus splendens 
* Corvus 
macrorhychos 


Cuckoo-shrikes, Minivets: 


* Hemipus picatus 


* Tephrodornis 
pondicerianus 

* Coracina 
novaehollandiae 
Coracina 
melaschistos 

* Coracina 
melonoptera 
Pericrocotus 
flammeus 

Peri Crocotus roseus 
* Pericrocotus 
cinnamomeus 

* Aegithina tiphia 

* C loropsis 
aurifrons 

Bulbuls: 

bà Pycn Onotus 
Jocosus 

* Pycnonotus cafer 
Bablers, Flycatchers, 
* Timalia pileata 

* Turdoides earlei 
* Turdoides striatus 
Muscicapa parva 
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Fairy blue bird, Ioras, 


Tree pie হাঁড়িচীচা/ লেজঝোলা 
টাকাচোর/ কোটরি 
House crow পাতিকাক 
Jungle grow দাঁড়কাক 
Pied — 
flycatcher-shrike 
Indian wood shrike দৃককা 
Large cuckoo-shrike ধূসর কাবাসী 
Dark grey কাবাসী 
cuckoo-shrike 
Blackheaded ছোট কাবাসী/ কালোমাথা 
cuckoo-shrike কাবাসী 
Scarlet minivet সাতসয়ালী/ সয়ালী 
Rosy minivet 52 
Small minivet ছোট সাতসয়ালী 
Leaf birds: 
Tora ফটিক-জল 
Goldfronted হারেওয়া 
chloropsis 
Redwhiskered চিনে বুলবুল/ সিপাহী বুলবুল 
bulbul 
Redvented bulbul বুলবুলি/ কালো বুলবুল 
Warblers, Thrushes, Chats: 
Redcapped babbler — 
Striated babbler ডোরা ছাতারে 
Jungle babbler ছাতারে/ সাতভাই 
Redbreasted pore 
flycatcher 


Muscicapa 
rubeculoides 

* Muscicapa 
tickelliae 
Muscicapa 
thalassina 
Culicicapa 
ceylonensis 

* Rhipidura 
albicollis 

* Terpsiphone 
paradisi 

? * Hypothymis 
azurea 

* Pachycephala 
&risola 
Bradypterus 
thoracicus 

* Prinia hodgooni 


* Cisticola juncidis 
* Prinia subflava 


* Prinia socialis 
* Prinia flaviventris 


* Orthotomus 
Sutorius 
Locustella certhiola 


* Chaetornis 
Striatus 

* Megalurus 
Palustris 
Acrocephalus aedon 
* Acrocephalus 
stentoreus 


Bluethroated 
flycatcher 
Tickell's blue 
flycatcher 
Verditer flycatcher 


Greyheaded 
flycatcher 
Whitethroated 
fantail flycatcher 
Paradise flycatcher 


Blacknaped 
flycatcher 

Grey thickhead/ 
Mangrove whistler 
Spotted bush 
warbler 

Franklin's ashy grey 
wren-warbler 
Streaked fantail 
warbler 

Plain longtail 
warbler 

Ashy wren-warbler 
Yellowbellied 
longtail warbler 
Tailor bird 


Palas's 


grasshopper-warbler 


Bristled grass 
warbler 
Striated marsh 


warbler 
Thickbilled warbler 


Indian great reed 
warbler 


ফুটকি 


হলদে ফুটকি 


ঘাসফড়িং ফুটকি 


জলা ফুটকি 


৬৭ 


Acrocephalus 
arundinaceus 
Acrocephalus 
bistrigiceps 
Acrocephalus 
dumetorum 
Acrocephalus 
agricola 
Hippolais caligata 
Sylvia hortensis 
Sylvia curruca 
Phylloscopus 
collybita 
Phylloscopus affinis 
Phylloscopus 
griseolus 
Phylloscopus 
fuligiventer 
‘Phylloscopus 
fuscatus 
Phylloscopus 
inornatus 
Phylloscopus 
magnirostris 
Phylloscopus 
trochiloides 
viridanus 
Phylloscopus 
trochiloides nitidus 
Phylloscopus 
reguloides 
Seicercus burkii 
burkii 


Seicercus burkii 
tephrocephalus 


Erithacus calliope 
Erithacus svecicus 
৬৮ 


Eurasian great reed 
warbler 
Blackbrowed reed 
warbler 

Blyth’s reed warbler 


Paddyfield warbler 


Booted tree warbler 
Orphean warbler 
Lesser whitethroat 
Brown chiffchaff 


Tickell’s leaf warbler 
Olivaceus leaf 
warbler 

Smoky willow 
warbler 

Dusky leaf warbler 


Yellowbrowed leaf 
warbler 
Largebilled leaf 
warbler 

Dull green leaf 
warbler 


Bright green leaf 
warbler 


Blyth’s leaf warbler 


Eastern 
blackbrowed 
flycatcher-warbler 
Burmese 
blackbrowed 
flycatcher-warbler 
Rubythroat 
Bluethroat 


টিকরা/ ঝোপ টিকরা 
ক্ষেত টিকরা 


গুপীগলা 
ees 


* Copsychus saularis Magpie robin 


* Copsychus 
malabaricus 
Phoenicurus 
ochruros 
Saxicola torquata 
Saxicola leucura 


* Saxicoloides 
fulicata 
Monticola 
cinclorhynchus 


Monticola solitarius 


Zoothera dauma 


* Zoothera citrina 


Turdus unicolor 
Tits or Titmice: 
* Parus major 


Nuthatches, Creepers: 


* Sitta castanea 


Pipits, Wagtails: 
Anthus hodgsoni 
Anthus trivialis 
* Anthus 
novaeseelandiae 
Anthus roseatus 


Motacilla indica 
Motacilla flava 
Motacilla citreola 


Motacilla cinerea 
Motacilla alba 
dukhunensis 


Shama 
Black redstart 


Stone chat 
Whitetailed stone 


chat 
Indian robin 


Blueheaded rock 
thrush 

Blue rock thrush 
Smallbilled 
mountain thrush 
Orangeheaded 
ground thrush 
Tickell's thrush 


Grey tit 


Chestnutbellied 
nuthatch 


Indian tree pipit 
Tree pipit 
Paddyfield pipit 


Vinaceousbreasted 


pipit 

Forest wagtail 
Yellow wagtail 
Yellowheaded 
wagtail 

Grey wagtail 
White wagtail 


৬৯ 


Motcilla alba Masked wagtail 
personata 

Motacilla alba Hodgsen’s pied 
alboides wagtail 
Motacilla alba Whitefaced wagtail 
leucopsis 

Flowerpeckers: 

? * Dicaeum agile Thickbilled 

flowerpecker 

* Dicaeum Tickell’s 
erythrorhynchos flowerpecker 

* Dicaeum Scarletbacked 
cruentatum flowerpecker 
Sunbirds, Spiderhunters: 

* Nectarinia Purplerumped 
zeylonica sunbird 

* Nectarinia asiatica Purple sunbird 
White-eyes: 

* Zosterops White-eye 
palpebrosa 

Weaver birds: 

Petronia Yellowthroated 
xanthocollis sparrow 


* Passer domesticus 
* Ploceus 
philippinus 

* Ploceus 
megarhynchus 

* Ploceus 
benghalensis 

* Ploceus manyar 


* Estrilda amandava 
* Lonchura 
malabarica 

* Lonchura 
Punctulata 

* Lonchura malacca 
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House sparrow 
Common baya 


Finn's baya 


Blackthroated 
weaver bird 
Streaked weaver 
bird 

Red munia 
Whitethroated 
munia 

Spotted munia 


Blackheaded munia 


শ্যামসুন্দর 


Finches: 
Carpodacus 
erythrinus 
Buntings: 
Emberiza aureola 


Emberiza fucata 
Emberiza 
Schoeniclus 
Probable: 
Pelecanus 
onocrotalus 
Falco severus 
Francolinus 
francolinus 
Francolinus 
Pondicerianus 
* Burhinus 
oedicnemus 
Glareola lactea 


Cu culus saturatus 
Pitta brachyura 
Calandrella cinerea 
Saroglossa 
spiloptera 


Fe 


Indian rosefinch 


Yellowbreasted 


bunting 
Greyheaded bunting 


Reed bunting 


White/Rosy pelican 


Indian hobby 
Black partridge 


Grey partridge 
Stone curlew 


Small Indian 
pratincole 
Himalayan cuckoo 
Indian pitta 
Short-toed lark 
Spottedwinged stare 


লালতুতি/ গোলাপী তুতি 


Whitebacked munia শাঁখারী মুনিয়া 


শত! : ডঃ বিশ্বময় বিশ্বাস ও কুশল মুখোপাধ্যায় | 
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কলকাতার প্রাণিজগৎ 
স্বপনকুমার দাশ 
এককালে বিচিত্র সব জীবজন্তু বিচরণ করত কলকাতার বুকে | এই নগরীর বির্ভনের 


সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ চলে গেছে সুদূর নির্জন অরণ্যে আর কেউ-বা 
ভারত থেকেই হারিয়ে গেছে চিরদিনের মত | 


খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বেঙ্গল কল্সালটেশাব্স-এর বিবরণীতে | হিসাব মত সেই সময়ে 
গোবিন্দপুরের রক অংশ প্রায় ৬৮ হেক্টর ছিল জঙ্গল এবং সূতানুটির একের তিন অংশ 
R প্রায় ৬৫ হষ্টর জলাভূমি, জঙ্গল আর বাঁশবন | এমন কি তখনকার সবচেয়ে বধু 
অঞ্চল টাউন কলকাতার এক পঞ্চমাংশ প্রায় ৩৫ হেক্টর বাঁশবন, কলাবাগান আর 

জঙ্গল। 
তখনকার কলকাতার দক্ষিণ সীমানা ছিল গোবিন্দপুর | চৌরঙ্গি, ভবানীপুর এবং 
আলিপুর জুড়ে গহন উষ্ণমণ্ডলের বনভূমি | ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৯৬) প্রকাশিত 
থ দত্তের “কলকাতার বাল্যদৃশ্য' প্রবন্ধে আছে, ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে হ্যামিলটন এবং 


a শিকা তান শহর কলকাতার কাছাকাছি জঙ্গলে ইংরাজ রাজপুরুষরা 
SITE করতেন | ১৯১৫ DOH প্রকাশিত “কলিকাতা : সেকালের ও একালের' 
বইটিতে শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘এরূপ 


পাড়ার দিকে শহর কলকাতার পূর্বদিকের সীমানা ছিল চিৎপুর রোড | বর্তমানের 
এসপ্লানেড অঞ্চলের 


আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আর টৌরঙ্গি এবং গোবিন্দপুরের 
মধ্যবর্তী জঙ্গলে ঘোরাফেরা 


A. Cotton লিখেছেন, ‘Chowringhee, in 1717 was 
-logged paddy-fields and bamboo groves and 


Separated from Govindpore by a tiger-haunted jungle. ...The 
Esplanade was a jungle not yet cleared, interspersed with a few 


huts and small plots of grazing and arable lands’. 


কলকাতার জঙ্গলে ভাবটি বজায় ছিল অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত | 
পরে শহরের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বন-জঙ্গল অদৃশ্য হয়, গড়ে উঠতে 
থাকে নতুন বাজার-হাট, রাস্তা-ঘাট | বর্তমান শতাব্দীতে স্বাধীনতার পরবর্তিকালে পূর্ববঙ্গ 
থেকে জলম্ত্রোতের মত SAS আসতে থাকে | শহরতলী অঞ্চলে যেটুকু পতিত জমি, 
সারিকার লী رمب‎ io 
| 
ভাবলে অবাক লাগে, পুরনো কলকাতার জলা-জঙ্গলে একসময়ে বসবাস করত ৩৪টি 
প্রজাতির স্তন্যপারী প্রাণী এবং ২৭টি প্রজাতির সরীসৃপ, যার মধ্যে নির্বিষ এবং বিষধর 
প্রজাতির সাপই ছিল ১৫ জাতের | এইসব বন্যপ্রাণীর মধ্যে কয়েকটিকে এখন আর দেখাই 


বন্য জীব-জন্তুর নিশ্চিহকরণে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, বিজ্ঞানীদের ধারণা এইরকম | এই 
ধারণার সপক্ষে তাঁরা কিছু যুক্তিও উত্থাপন করেছেন কয়েক জাতের প্রজাপতির লাভা বা 
গুয়োপোকা কেবলমাত্র একটি বা দুটি বিশেষ গাছের পাতা খেয়ে বাঁচে | সুতরাং ওই বিশেষ 
প্রজাতির গাছ কোনো অঞ্চল থেকে চিশ্চিহ হয়ে গেলে খুব স্বাভাবিকভাবেই 


প্রজাপতিগুলিকে আর সেখানে দেখা যাবে T | 

এর সঙ্গে বাসস্থান-সংকোচনের সমস্যাও এসে 
আশ্রযস্থানের প্রয়োজন হয় । যথেষ্ট পরিমাণে চরে বেড়ানোর জায়গা না থাকলে 
তণভোজীরা কোনো অঞ্চল ত্যাগ করে চলে যায় | সেই সঙ্গে তৃণভোজী এবং পত্রভোজী 
শাকাশী প্রাণীদের খেয়ে যে-সব শিকারী মাংসাশী জন্তরা বেচে থাকে, তারাও সেই অঞ্চল 
থেকে অন্য জায়গায় চলে যাবে, এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম | 

শিকারের সন্ধানে টৌরঙ্গির জঙ্গলে বাঘ প্যোস্থেরা টাইগ্রিস) ঘুরে বেড়াত | দমদমে বাঘে 
মানুষ মেরেছে, এমন খবর ছাপা হয়েছে ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকায় ১৮১৯ খ্রিস্টানদের ২ 
মাঠ | সেকালের ভাষায় খবরটি এইভাবে ছাপা হয়েছে, 'দমদমার নিকট গৌরীপুর গ্রামে এই 
প্রকারে এক og মারা গিয়াছে। সে ব্যাঘ সুন্দরবন ছাড়িয়া শুড়িটোলা ও বাগমারী ও 
বেলগাহী এই তিনগ্রাম বেড়িয়া গৌরীপুর গ্রামে একজন সত্রীলোককে ধরিয়া খাইল। পরে 
একজন দুঃখী লোকের ঘরে প্রবেশ করিল । সে ব্যক্তি ভয় পাইয়া ঘরের বাহির হইয়া ঘরের 
দ্বার রোধ করিয়া দমদমাতে সমাচার দিল | সেখানকার সাহেব লোকেরা আপন চাকর ও 
অস্ত্রশস্ত লইয়া গৌরীপুরে গিয়া গুলি করিয়া তাহাকে হত করিল | 

এর তিন বছর পরে, অর্থাৎ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ সমাচার দর্পণ পত্রিকায় আবার বাঘ 
দেখা এবং এক সাহসিনী গ্রাম্য গৃহবধূর হাতে বাঘের জীবন নাশের খবর ছাপা হয়। 
ততদিনে অবশ্য কলকাতার শহর এলাকা ছেড়ে বাঘ ক্রমশ দক্ষিণ চবিবশ পরগণার আরো 
নিভৃত বাদাবনে সরে যেতে শুরু করেছে। খবরটিতে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর চেহারা 


৭৩ 


পড়ছে। খাদ্য ছাড়াও সব বন্য জীবজন্তর 


e বাঘিনীর খাঁচার মধ্যেকার জালের দেওয়াল ভেঙে বাঘিনীটিকে ঘায়েল 
রঃ 
সাবাতিকভাবে মানুষকে আহত করার ক্ষমতা রাখে 

কলকাতা থেকে বন বেড়াল নিশ্চিহ্ন হবার পিছনে খাদ্যের অকুলান এবং বাসস্থানের 
অভাবই দায়ী | মেছো বেড়ালের পছন্দসই থাকার জায়গা হল নদী বা খাঁড়ির কাছাকাছি 
চিতা বেডাল বড় গাছের কোটরে থাকতে ভালবাসে | 

পুরনো আমলে কলকাতায় শিয়ালের ক্যোনিস অরিয়াস) উপদ্রব ছিল খুব। স্বামী 
বিবেকানন্দের ভাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, ‘আমাদের শৈশবে দেখিয়াছি বড় শিয়ালের 
উৎপাত ছিল | সর্বত্র এদোপুকুর ও বাঁশঝাড় থাকায় শিয়ালের উৎপাত ছিল |^ তারিখ 


মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, শ্রীদত্ত বলেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা | 
শিয়ালের উপদ্রব নিয়ে একটি 


৯ জানুয়ারি | “কলিকাতার 


এক নরদামাতে সে বালককে মৃত পাইল | 
ছোট মাংসাশী প্রাণীদের মধ্যে ঝাড়ুদার স্বভাবের শিয়াল কলকাতা শহর এবং শহরতলী 
অঞ্চলে টিকে ছিল বহু দিন 


| ছোট পশু-পাখি এদের স্বাভাবিক খাদ্য হলেও অভাবে 
অঁস্তাকুড়ের আবর্জনা, জীব-জন্তর পচাগলা মৃতদেহ সব কিছুই শিয়ালের খাদ্য | সুতরাং 
বন-জঙ্গল পরিষ্কার, সেই সঙ্গে 


ন খাদ্য-প্রাণীর সংখ্যা হাস চট করে একে কাহিল 
করতে পারেনি | : 
ঠিক এই ধরনের অবস্থার খবর পাওয়া গেছে ইউরোপের কিছু আধুনিক শহর থেকে | 


pi অথবা মাটির নিচের অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠরিতে | আর রাত্রে 
টরছে শহরের পথঘাটে (Peter D 
Animal Ecology) 
তৰু শেষ পৰ্যন্ত কলকাতার দখল ও স্বত্ব ছাড়তেই হল ١ প্রতিযোগিতায় নেড়ি 
কুকুরের সঙ্গে 'পেরে উঠল না শিয়াল, পিছু হঠতে হল | 


সত্যই কুকুরের উৎপাতে কলকাতা বিব্রত হয়ে আসছে একেবারে তার বাল্যাবস্থা 
থেকে | ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে 


কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই মর্মে একটি নোটিশ জারি 
করে, 'পুলিশ কমিশনারগণ সাধারণকে জানাইতেছেন 


ঘরদোর বা হাঁস-মুরগির ঘরে হামলা করে না, বরং লোকজনের aa এড়িয়ে নির্জন 
ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে। ছোট পশুপাখি, গিরগিটি, ব্যাঙ, 
পোকা-মাকড় আর ফুটি-শশা, জাম-কুল, খেজুরের মত ফল-পাকুড়ই এদের খাদ্য | 
কলকাতা থেকে ঝোপ-ঝাড় সমন্বিত লুকোবার জায়গা কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এরাও উধাও 
হয়েছে। 

শিয়াল যে একেবারে এই শহর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তা বলা যাবে না। আজ 
থেকে পচিশ-তিরিশ বছর আগেও কসবা-তিলজলা, টলিগঞ্জ-গল্ফ ক্লাব বা গড়িয়ায় কিন্বা 
দমদম-ভি আই পি সন্ট লেক অঞ্চলে মাঝে মাঝে এদের নজরে এসেছে বা ডাক শোনা 
গেছে । ইদানীংকালে অবশ্য শিয়াল বিরল দর্শন | 

এককাণো যাঁরা পাখি COR, তীরা নিশ্চয়ই ভামের প্যোরাডক্সুরাসহামাক্রোডাইটাস) 
কথা ভুলে যাননি | ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্ৰকাশিত ‘বাঙলার শিকার প্রাণী বইটিতে জীববিষয়ক 
ভুলে যারাই মিত্র লিখেছেন, কলিকাতায় ভামের উপদ্রব ছিল কিছুদিন পূর্বে 
এখন এই মহানগরীতে ভাম বিরল ।' * 

তার মহাতাবিক qr er p গাড় রঙের quce চিত্রিত ছিমছাম ASH UE 
নিশাচর আলী ত্য ধূর্ত শিকারি । পাঁচিল আর ছাদের আলসে ধরে চলাফেরা SACS 


আলো অথবা ঘুলঘুলিভেও ভাম ঘর-সংসার পাততে পারে | তাল-খেভুরের রহ ভামের 
ليجو تيان‎ রা গাছ বেয়ে উঠে হাঁড়িতে জমা রস চুরি করে | এ জন TET 
RR তি ah এরছে গাম কাট অথবা পাম সিডেট)। কেউ বা বলেন OTS PP 


চিজ নাম রাখাতে مب كني‎ ভোইভেরিনা tes) স্বভাবে বন্য | মানুষের টনি 
পতিত জমির স্বাভাবিক খোঁদল আর ছোট নিচ 


দেখে | কুচকুচে কালো লোমের 
খে কুচকুচে কালো ঝোপ ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। ছোট পশু-পাখির সঙ্গে চু কর 


১. বাঙলার শিকার-প্রাণী: শচীজনাথ মিত্র | পশ্চিমব সরকার ১৯৫৭: 5 


দক উন্যমনক্ক হলে এরা চম্পট দেয়। শহরতলী অঞ্চলে ভাম আর গন্ধগোকুল ইতস্তত 
দু'একটা চোখে পড়ে | 


ছোট কলেবরের আর এক অতি পরিচিত প্রাণী হল বেজি হোপেস্টিস এডওয়ার্ডসি) | 
গাছের চেয়ে জমিতেই এদের চলাফেরা বেশি Teer | পিঙ্গল কর্কশ লোমে প্রাণীটির দেহ 


তোর দিয়েই বলা যায়; কলকাতা এবং তার আশপাশে এখন আর ভোদড় দেখা যাবে 

টু অথচ শচীন্্নাথ মিত্র লিখছেন, ‘দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত কলিকাতা 

ইহাকে (ভৌদড়কে) বেশি: দেখা যায় ৮ কলকাতায় অবাক 

সিরিয়া) সংখ্যাই ছিল সাধারণ ভৌদডের লু) হীন বাড 
খালবিল নদীর পাড়ের নরম 


আর 5 বড় গাছের শেকড়-বাকড়ের ফাঁকে 
SG বাসা বাধে | মাছ ছাড়াও এরা কাঁকড়া টিং ব্য নাহ os 


করে| ভাঙ্গার প্রাণীদের মধ্যে এরাই ডুব সাঁতারে 
sors অনেকটা হাঁসের মত চামড়া-ছাওয়া পায়ের চেটো gerere qe Ded 
সাঁতরাবার জন্য তৈরি 


hum বন-জঙ্গলে আর 
প্রান্তরে বেড়াত । এর মধ্যে বুনো শুয়োরের (সুস স্কোফা) কথা পূর্বেই বলা 
oe গৃহপালিত সাধারণ শুয়োরের হলেও এদের রঙ আরো 
কে কলার কালে করকণ লোম চিরে মাকে কে নত রও আবে 
একটি বৈশিষ্ট্য বুনো শুয়োরকে 


আর ছিল হরিণ | চিতল হরিণ ত্যোক্সিস আযাক্সিস) তো ছিলই | বুনো শুয়োর 
হরিণ__এই দুই শাকাশী প্রাণীর মাংসই ছিল বাঘ আর চিতাবাঘের প্রধান রি 


অঞ্চলে এখনও চিতল হরিণই সংখ্যা-গরিষ্ঠ শাকাশী প্রাণী ١ 
অন্য কোনো জাতের হরিণ কি কলকাতায় ছিল কোনোকালে ? ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে দমদম 


আর ১৯৮০-এ যাদবপুরে পাওয়া গেছে অর্ধেক 
স্তন্যপায়ীর মাথার খুলি । জিওলজিকাল সার্ভের সংগ্রহশালায় এই দুটি নিদর্শন এখন 


বনভূমি দক্ষিণবঙ্গে যদি থেকেও থাকে, তবে তা বেশ 
হয়ে গেছে | আর খুলিটি যদি সত্যি ঘোড়ার হয়, তাহলে তো আরও আশ্চর্যের ব্যাপার ! 


দশ পনেরো হাজার বছর আগে কলকাতায় ঘোড় 
বন্যঘোড়া ? সে তো আরো অসম্ভব ব্যাপার | 


বিগত শতকেও | ১৮৭০ ব্রিস্টাব্দেও সুন্দরবন অঞ্চলে এদের পায়ের ছাপ দেখা গেছে এব 
অবশিষ্ট সংগৃহীত হয়েছে। ভারতীয় যাদুঘরে এই জাতের গণারের একটি নিদর্শন সে 
সাজানো আছে। একেবারে শৈশবাবস্থায় কলকাতা যখন সুন্দরবনের মত প্যাচপেচে 
জাতীয় গাছপালায় ঢাকা ছিল, তখন এই জাতের 

৭৯ 


গণ্ডারও সেখানে বাস করত বলে অনেকেরই ধারণা | এখন এরা ভারতে FARES | 

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতে প্রাকৃতিক পরিবেশে বেটে একশিং-এর গণ্ডার আর দেখা 
যায়নি, কিন্তু এই জাতের একটি inen উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত আলিপুর 
চিড়িয়াখানায় 


মানিকতলায় তখন সব বাগান ছিল। বড় বড় গাছ থাকায় অনেক' বাঁদর থাকিত এবং 
হনুমানও কিছু কিছু থাকিত ৷? কলকাতার বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে Serene 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘শোভাবাজারের দক্ষিণ এবং দর্জিপাড়া ও বালাখানার উত্তর 
স্থানকে এখন রাজারপাড়া বলে, কিন্তু পূর্বে এই স্থানকে হনুমান-বাগান বলিত | সেকালে 
নাকি এই অঞ্চলে বানরের বিশেষ উপদ্রব ছিল | এখনও দমদমার নিকট এক স্থানে THE 
বানর আছে দেখী যায় ١“ 

অবশ্য মাত্র তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও রেসকোর্স-ময়দান অঞ্চলে রেশ কিছু হনুমান 
(প্রেসবাইটিস এন্টেলাস) ছিল বহাল তবিয়তে | কাছে-পিঠের বাড়িতে হামলা করতও 
হরদম | বরং বাঁদর, সঠিকভাবে বললে রেসাস বাঁদর ম্যোকাকা মুলাটা) বেশ কিছু দিন 
আগে থেকেই শহরাঞ্চল থেকে বিদায় নিয়েছে | এদের খাদ্য আর বাসস্থান এখন দুটোরই 
অভাব এই জনবহুল শহরে | 

ৃক্ষবাসী একটি নিরীহ সুন্দর প্রাণী এখনও এই শহরের পার্ক-ময়দানে কোনোক্রমে টিকে 
আছে, তা হল কাঠ বেড়ালি (ফুনাম্বূলাস পেনান্টি ( | সদাচঞ্চল ইদুর জাতীয় এই প্রাণীর 
স্বাভাবিক খাদ্য হল গাছের ফল, বীজ আর কচি মুকুল | গাছের কোটরে থাকতেই এরা 
ভালবাসে | তবে মানুষের সঙ্গ এরা বেশ পছন্দ করে | এজন্য বাড়ির ঘুলঘুলিতে দিব্যি 
সংসার পাততে পারে আর খাবারের টুকরো-টাকরা দিলে বেশ পোষ মানে | 

আর এক নিশাচর বৃক্ষচারী-প্রাণীর কথাও এই প্রসঙ্গে চলে আসছে। প্রাণীটি আমাদের 
বেশ পরিচিত, সাধারণভাবে আমরা একে বাদুড় বলে চিনি । পুরনো কলকাতায় ফুল-ফলের 
বাগান ছিল।' ফলভুক বাদুড়কেও সন্ধের মুখে উড়তে দেখা যেত। শ্রীমহেন্্নাথ দত্তের 
লেখায় আছে, ‘আমাদের ঠাকুরদালানে অনেক বাদুড় ঝুলিত এবং কিচমিচ করিয়া সবসময়ে 
আওয়াজ করিত যে সকল বরগাতে বাদুড় থাকিত, তাহার নিচে মেঝেয় নানারকম ফলের 


বিচি ছড়াইত ও নানারকম ময়লা করিত l 
(টেরোপাস জাইগান্টিয়াস) এবং কলাবাদুড় 


দেখা মেলে বেশি | পাকা ফল খেয়ে আর ছড়িয়ে বাদুড় যথেষ্ট উপদ্রব করে। কিছুদিন 
আগেও ঘুড়ির সঙ্গে ধড়শি আটকে বা ফাঁদ পেতে বাদুড় ধরার প্রথা চালু ছিল। একদল 
লোকের পেশাই ছিল বাদুড় আর পাখি ধরে বিক্রি করা । কিছু লোক আবার বাদুড়ের 
মাংসের ভক্ত । একেবারে সাম্প্রতিক কালে হগ মার্কেটে বাদুড়ের মাংস বিক্রি হতে দেখেছেন 
অনেকে | 

চামচিকে অবশ্য পোকা-মাকড় খেয়ে আমাদের উপকারই করে থাকে | ইদানিং শহরের 
মধ্যে বাদুড় বিরল দর্শন হলেও চামচিকে আছে TUR | 

একেবারে শৈশবাবস্থা থেকেই কলকাতা ইঁদুরের উপদ্রব AY করে আসছে। প্রথমদিকে 
ক্ষেত-খামারের কাছেপিঠে, খোলা এবং মাটির নীচের ঢাকা নর্দমায় আর বর্তমানে 
ঘর-গৃহস্থালি, গুদামঘর, নর্দমা--সব জায়গাতেই ইদুরের উপদ্রবে এ-শহর ব্যতিব্যস্ত । 
ইঁদুরের সংখ্াবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, শিয়াল, সাপ আর চিল গেঁচার মত শিকারী 


১. পুরনো কলকাতার কথা : নিশীথরঞ্জন রায় ও সুনীল দাস)। প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯ 1, 
৮১ 


র : রর নেংটি ইদুর (মাস appe) বেশি দেখা হা জর 
১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে জে জে স্পিলেট ই 


পায়ীদের মধ্যে গঙ্গার শুশুক (প্োটানিস্ট গ্যাঞ্জেটিকা) প্রাণিবিজ্ঞানের 
দৃষ্টিকোণ থেকে তিমির নিকট আত্মীয় | এদিক থে ft 


১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চে জুলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীরা গাঙ্গেয় 
শুশুকের বর্তমান সংখ্যা এবং বিস্তার সম্পর্কে সমীক্ষা চালান | এই প্রসঙ্গে পি ডি গুপ্তা 
(১৯৮৬) জানিয়েছেন, বিহারের মুঙ্গের থেকে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যায় GOS নজরে 
পড়ে | পশ্চিমবঙ্গে ফারাক্কার কাছাকাছিও প্রায়ই এদের দেখা পাওয়া যায় কিন্তু আরো 
দক্ষিণে ক্রমশই এদের সংখ্যা কমতে থাকে । সমীক্ষা-বর্ষের ৪ ফেব্রুয়ারি, কলকাতার 
জগন্নাথ ঘাট এবং মেটিয়াবুরুজে বিজ্ঞানীরা মাত্র একটি করে OOF দেখেছেন | কলকাতার 
কাছে পলি জমে হুগলি নদী ক্রমশ অগভীর হয়ে পড়ছে, এ-কথা বহুদিন ধরেই 
পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা বলে আসছেন | সেইসঙ্গে দু' পাশের কল-কারখানা থেকে হুগলি 
নদীতে ক্রমাগত এসে পড়ছে WÊ, ক্ষার, বিভিন্ন ধাতব পদার্থ আর আবর্জনা | সব 
মিলিয়ে কলকাতার কাছে হুগলি নদীর জল এখন দূষণে জর্জরিত । গাঙ্গেয় GOT এখন 
আর অগভীর দূষিত জলে আসছে না | শুশুকের প্রধান খাদ্য মাছ-চিংডিও আগের তুলনায় 


এসব অঞ্চলে পাওয়া যায় কম | 
নামখানা, কাকদ্বীপ এবং ডায়মন্ডহারবার অঞ্চলে হুগলি নদীর নাব্যতা আর গভীরতা 


অনেক বেশি | তবুও সেখানে শুশুক দেখা যায়নি | বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলে লবণাক্তভাব 
বেড়ে যাবার জন্যই GOT মোহনা অঞ্চল পরিত্যাগ করে | গঙ্গার SSF নোনা জলে বাঁচে 
না। 


আঠারো শতক পর্যন্ত কলকাতার অনেক জায়গায় ছিল বড় বড় 
বাস করত হিংস্র কুমির | রেভারেন্ড লঙ এবং ক্যাথলিন ব্রেকিনডেন+-ও কুমিরের বর্ণনা 


“যে-সকল স্থান বর্তমান সময়ে শিয়ালদহ ও 
লবণ-জলের হুদটি বিস্তৃত ছিল | এই সকল ভৌতিক পদার্থ অপেক্ষা নানাপ্রকার 59 


অল্প ভীতির কারণ ছিল না । বন্য শূকর, FO, হাঙ্গর, নানা জাতীয় সরীসৃপ ও ব্যা বিস্তর 


ছিল rè 
ধ্যকার জলাভূমিতে মগর বা জলার কুমির (ক্রোকোডাইলাস ATR) 
ছিল বলেই প্রাণিবিজ্ঞানীদের ধারণা । এই প্রজাতির কুমির বেশি নোনা জলে থাকতে পারে 
না। অপর এক প্রজাতি মোহনার বা নোনা জলের কুমির (ক্রোকোডাইলাস পোরোসাস) 
যদি কলকাতায় থেকেও থাকে, তবে অনেক আগেই তারা এই অঞ্চল ছেড়ে গেছে বলেই 
মনে করা হয়। 
মেছো কুমির বা ঘড়িয়াল (গেভিয়েলিস গ্ার্জেটিকাস) কলকাতার চৌহনদির মধ্যে ছিল 
কিনা, তার সঠিক প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি | জীববিষয়ক প্রকৃতিবিদ্‌ ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র 
. : র কাছাকাছি হুগলি নদী 
পর্যন্ত ঘড়িয়াল আসত কিনা, সে সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকেই গেছে 
গোসাপ ভ্যোরানাস বেঙ্গলেনসিস), 


অন্যান্য সরীসৃপের মধ্যে সাধারণ গোসাপ বা ধূসর 
হলুদ গোসাপ বা সোনাগদী ভ্যোরানাস ফ্লযাভেসেন্স) আর জল-গোসাপ বা রামগদী 
ভ্যোরানাস স্মালভেটর) বাস করত এখনে | এখন এদের আর শহরের মধ্যে দেখা যায় না, 


> Calcutta Past & Present; Kathleen Blechynden. General Printers, 1978 (New 
Edition). 
ry of Growth of Calcutta by Benay Krishna Deb 


২. কলিকাতার ইতিহাস [The Early Histo 
Bahadur) : সুবলচন্দ্র মিত্র (অনুঃ) ١ জে এন চক্রবর্তি, ১৯৮৯ | 
৮৩ 


শহরতলীর বনবাদাড়ে কিছু সংখ্যক রয়ে গেছে। মংসাশী এই সরীসৃপের খাদ্য মাছ, 
যা এবং অন্যান্য ছেট eI চামড়ার লোভে লী এই E RT খাদা মাছ 


আসছে। মাঝে এরা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আইন বলবৎ 
স্বাধীনতার আগে, ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অবিভক্ত বাঙলার বন্দরগুলি 
থেকে কী পরিমাণে গোসাপের চামড়া বিদেশে রপ্তানী র 


সঙ্গে আসল হিসাবের কিছু তফাৎ থেকেই যায় | 


T ১৪,১৫,৯৭৮ 
১৯,৫৩,০৭৫ 
১৪,৯০,১১৭ 


খাদ্যের অকুলান-_এই দুটি প্রধান কারণের সঙ্গে চামড়ার জন্য ময়াল শিকার প্রাণীটিকে 
বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছে p সরকারি হিসাবে কেবলমাত্র সুন্দরবন থেকে ৮৪০টি 
T ১৯২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে চালান গিয়েছিল (বাঙলার শিকার-প্রাণী : শটীন্দ্রনাথ 
I 

অন্যান্য ARS সাপের মধ্যে পুরনো বাড়ির আনাচ-কানাচে আর ছাইগাদা বা আবর্জনার 
স্তূপ থেকে বেরোত ঘরচিতি (লাইকোডন অলিকাস), দাঁড়াশ বা ঢ্যামনা সাপ টোয়াস 
মিউকোসাস) আর ছোট  কোঁচোর মত পুঁয়েসাপ টিফ্লিনা ব্রামিনা)। এছাড়া খালবিলে 
আড্ডা ছিল জলটৌড়ার (জেনোক্রোফিস পিস্কেটর) । 

ঝোপ-ঝাড়ে বসবাসকারী ARS এবং অল্পবিষ সাপের মধ্যে ছিল লাউডগা (আহিতুল্লা 
ন্যাসুটাস), বেতআঁচড়া (ডেন্ড্রেলাপিস ট্রিসটিস), কালনাগিনী ক্রোইসোপেলিয়া অরনাটা), 
উদয়কাল (অলিগোডন আর্নেনসিস), মেটেলি (্যাট্রেটিয়ম সিস্টোসাম), আর বঙ্করাজ 
(FAN ট্রাইগোনাটা)। 

উগ্র বিষ সাপের মধ্যে কেউটে (ন্যাজা ন্যাজা ), কালাচ বেঙ্গেরাস সিরুলিয়াস) শঙ্থিনী 
বা শীখামুটি বেক্গেরাস ফেসিয়েটাস) আর চন্দ্রবোড়াই (ভাইপেরা রাসেলি) ছিল প্রধান | 
তবে, কলকাতা এবং তার উপকণ্ঠে সাপে কাটার হার কেমন ছিল, সে-সম্পর্কে তেমন 
নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলেনি | 

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে আর একটি প্রাণীরই নাম করা দরকার | এটি কচ্ছপ d 

1 'খ্যায় পাওয়া যায়, এমন দুটি কচ্ছপ প্রজাতি 

হল- পুকুরের কচ্ছপ বা কাঠা (লিসেমিস পাং 
গ্যাঞ্জেটিকাস)। কিছু দিন আগে পর্যন্ত কচ্ছপের মাংস বিক্রি হয়েছে কলকাতার প্রায় সব 
বাজারে | এর মধ্যে বেশ কিছু কচ্ছপ চালান আসত বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল 
থেকে | এখন অবশ্য আইন করে কচ্ছপ হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 
গাছার ঝোপ-জঙ্গলে অসংখ্য প্রজাতির 
'রেতে মশা দিনে মাছি 1 এই নিয়ে 
চিঠিতেও কলকাতার 


CoH, SAGA, টাইফয়েড, কলেরার মত কীট-পতঙ্গ বাহিত রোগ এবং die 
পাওয়া যাচ্ছে পুরনো কাগজপত্র, মিউনিসিপাল গেজেট প্রভৃতিতে | 

কলকাতার প্রাণী প্রসঙ্গে মাছের কথা উল্লেখ করা দরকার | একশো বছর আগে 
কলকাতার বাজার-হাটে যেসব মাছ পাওয়া যেত, তার সঙ্গে বর্তমানে বিভিন্ন খতুতে 
বাজারে যেসব মাছ ওঠে তার খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না | তবে কলকাতার মধ্য 
ফলে অনেক মাছই আর আগের মত সুলভ নয় | এই সঙ্গে হুগলি নদীর দৃষণজর্জর অবস্থাও 


মাছের আকালের জন্যে দায়ী | 

আর একটি কথা এখানে বলে নেওয়া ভাল, কলকাতার বাজারে মাছ চালান আসছে 
বহুকাল ধরে এবং বহুদূর দেশ থেকে | তাছাড়া স্যামন, টুনা, পমফ্রেটের মত সামুদ্রিক 
মাছও সাম্প্রতিক কালে চালান আসে প্রচুর | এইসব মাছের মধ্যে কলকাতা কেন, 


দক্ষিণবঙ্গের প্রজাতিগুলিকে আলাদা করে নেওয়া দুঃসাধ্য | একেবারে সাম্প্রতিক কালে 


(১৯৮৯) রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বাংলাদেশে পাওয়া যেত এ-রকম মাছের একটি তালিকা 
৮৫ 


দেখতে মাঠ-কৈ মাছকে হুগলি নদী এবং 
রিপা নরম কাদার মধ্যে লাফিয়ে চলতে দেখেছে অনেকেই আঠ qm 
(পেরিঅফ' 


Te LATINI এ-দেশে আমদানী করেছিল, তার সঠিক হদিশ 
পাওয়া যায়নি | তবে ঘোড়ার বংশপপ্জী AB যতটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে পিঠে চড়ার জন্য 
এবং গাড়ি টানার ত ঘোড়ার দরকার | প্রথম জাতের ঘোড়া বেশ উচু, 

গড়নের এবং দ্ুতগতিসম্পন্ন 


ধরনের কিন্তু ভারি বোঝা টানতে বেশি পটু | আরব, হ্যাকনি, এবং আমেরিকান স্ট্যাণ্ডার্ড 
প্রথম দলের ঘোড়া আর সায়ার, সাফোক এবং ক্লাইডেসডেল দ্বিতীয় দলের | ইংরাজরা 
তাদের দেশ থেকে এদের মধ্যেই কয়েকটিকে এনে থাকবে | 

ee Seng সম্পর্কে আলোচনায় চিড়িয়াখানার প্রসঙ্গ এসে পড়ে | অবশ্য 
fee য় দেশজ পশুপাখির সঙ্গে বহু বিদেশি প্রাণী রাখাই প্রচলিত রীতি ١ ১৮৭৫ 
িস্টাব্দে আলিপুরে যখন চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, কলকাতার বন-জঙ্গল তখনও সম্পূর্ণ 
পরিষ্কার হয়নি | বস্তুত ১৮৭৫ থেকে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অন্তত ১২ জাতের SITES 
কলকাতা এবং শহরতলী অঞ্চল থেকে চিড়িয়াখানায় জমা পড়ে। চিড়িয়াখানার প্রথম 
সুপারিন্টেভ্ডেন্ট TT সান্যালের লেখা থেকে জানা যায়, জংলি বেড়াল, মেছো বেড়াল, 


ভাম আর শজারুর মত জীব-জস্ত বন্য অবস্থায় 
FAS | এক থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যেই ছিল্‌ জংলি 
ভোঁদড়ের 


চিড়িয়াখানার দরজা খুলে দেওয়া হয় সর্বসাধারণের জন্য | 
চিড়িয়াখানার প্রথম ম্যানেজিং কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন শিবপুর বোটানিকাল 
ছিলেন এই কিং সাহেবের সহকারি বা 


“Ag । চিড়িয়াখানার প্রথম আবাসিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট 
খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (জন্ম : ফেব্রুয়ারি, ১৮৫১) কাজ করে গেছে | 
উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম ছিল সর্বসাধারণের 


প্রাণিবিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দেওয়া | একই সঙ্গে 
নিদোষি অথচ শিক্ষামূলক প্রমোদ বিতরণের উদ্দেশ্য তো ছিলই | 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চিড়িয়াখানায় এক রোমহর্ষক, 75 এবং নাটকীয় 
ঘটনা ঘণ্টে | ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ এক জোড়া বাঘ খাঁচার 
দরজা খোলা পেয়ে বাইরে চলে আসে বহু চেষ্টা করেও তাদের আর খায় কেনে 
যায়নি । অগত্যা প্রন দিন ভোরে একরকম নিরুপায় হয়েই বাঘ দুটিকে গুলি করে মারা হয় | 
বলতে কি, কলকাতার মধ্যে বাঘ মারার নথিবদ্ধ ঘটনা এই একটাই | 

কলকাতার বনাঞ্চল থেকে বেশ কয়েক হাজার বছর আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এমন 

মধ্যে শুধু বহাল তবিয়তেই ছিল না, 


একটি প্রাণী হল সুমাত্রার গণ্ডার | এটি চিড়িয়াখানার 
চারদম্পতির বাচ্চা পৃথিবীর আলোর মুখ 


বাচ্চার জন্মও দিয়েছে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে আনা TOF 
দেখে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি | 
জীবজন্তর ক্ষেত্রে তিনশো বছরেরও অনেক আগের কিছু প্রাণীর ফসিলাকৃতি 


সামুদ্রিক ঝিনুকের ফসিল। এই জাতের ঝিনুকের__অস্রিয়া 
রই বালা ইত ক্রি 


রিয়া Ayes aie পাওয়া গেছে এসপ্লানেড অঞ্চলে | এগুলির যথাযথ সনাক্তকরণ 
এখনও হয়ে ওঠেনি এর সঙ্গে আরো আছে সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলক | তাহলে ধরে 
নিতে হয় সুদূর অতীতে কলকাতা সমুদ্রের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু কোনো কোনো 
পুরাজীবতাত্বিক 


প্রবন্ধে ব্যবহৃত প্রাণীদের তালিকা প্রোণীগুলিকে স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ইত্যাদি আলাদা 
শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে)। 


X ভারত থেকে অবলুপ্ত ; 
we বিলুপ্তির পথে, বর্তমানে সংরক্ষিত | 
স্তন্যপায়ী 


বাংলা নাম 
E 
* Acinonyx jubatus Cheetah চটি 


Anonyx cinerea Clawless otter নখরহীন ভোঁদড় 
**Antilope cervicapra Black buck 


কৃষ্ণসার মৃগ 
Axis axis Spotted deer চিতল হরিণ 
Bandicota indica Sewage rat ধেড়ে ইদুর 
Bos indica Zebu গরু 
* * Bubalus bubalis Indian water বুনো মোষ 

buffalo 

Canis aureus Jackal শিয়াল 
Canis familiaris Pariah dog নেড়ি কুকুর 
Cynopterus sphinx Fruit bat কলা বাদুড় 
* Didermocerys Sumatran rhino দুই শিং এশিয়ার গণ্ডার 
Sumatrensis 
Elephas Maximus Indian elephant ভারতীয় হাতি 
Equus caballus Horse ঘোড়া 
** Felis bengalensis Leopard cat চিতা বেড়াল 
Pelia Cattus Domestic cat বেড়াল 


**Felis chaus 
**Felis viverrina 
Funumbulus pennanti 


Herpestes edwardsi 
Hystrix indica 

** Lepus nigricolis 
Lutra lutra 

Macaca mulatta 
Mus musculus 
**'Panthera pardus 
**Panthera tigris 
Paradoxurus 
hermaphroditus 


Pipistrellus coromandra 
Platanista gangetica 
Presbytis entellus 
Rattus rattus 
Rhinoceros unicornis 

* Rhinoceros sondaicus 
Scotophilus heathi 
Suncus murina 

Sus scrofa 

**Viverra zibetha 

** Viverricula indica 
** Vulpes bengalensis 


Ahaetulla nasutus 
Atretium schistosum 


Boiga trigonata 
Bungarus caeruleus 


Bungarus fasciatus 
Calotes versicolor 


Wild cat 
Fishing cat 
Three striped 
squirrel 
Common mongoose 
Porcupine 
Hare 
Otter 
Rhesus monkey 
House mouse 
Panther 
Tiger 
Palm civet 

or 
toddy cat 
Indian pipistrelle 
Gangetic dolphin 
Langur monkey 
House rat 
Indian rhino 
Javan rhino 
Lesser bat 
Common shrew 
Wild boar 
Large Indian Civet 
Small Indian Civet 
Indian fox 


Common green 

whip snake 

Olivaceous 

keelback 

Cat snake 

Common Indian 

krait 

Banded krait 

Garden lizard 
or 

Blood sucker 


গিরগিটি বা রক্তচোষা 


৮৯ 


Chrysopelea ornata Ornamental 
or 

Flying snake 
**Crocodylus palustris Marsh 

Crocodile 
**Crocodylus porosus Estuarine 

Crocodile 
Dendrelaphis tristis Whip snake 
**Gavialis gangeticus Gharial 
Gecko gecko Tucktoo 
Hemidactylus flaviviridis House gecko 
Lissemys punctata Mud turtle 
Lycodon aulicus Wolf snake 
Mabuya carinata Common skink 
Mabuya macularia Little skink 
Naja naja Cobra 


Oligodon arnensis 


Ptyas mucosus 


** Python molurus 


Riopa punctata 


Trionyx gangeticus 
Typhlina bramina 

** Varanus bengalensis 
** Varanus flavescens 
সস Varanus salvator 


Vipera russelli 


Xenochrophis piscator 


মাছ 


Ambassis nama 
Ambassis ranga 


Amphipnous cuchia 
Carcharhin us gangeticus 


Channa gach ua 
Colisa lalius 
Eleutheronema 
tetradactylum 
Liza Corsula 

৯০ 


Common kukri 
snake 

Rat snake 
Python 

Snake skink 
Gangetic turtle 
Blind worm 
Monitor lizard 
Yellow monitor 
Water monitor 
Russel’s viper 
Checkered 
keelback 


Glass fish 


Kuchia 


Gangetic shark 
chang 


Indian goramy 


Nandus nandus 
Notopterus notopterus 
Periophthalmus 
koelreuteri 
Periophthalmus pearsei 
Polynemus paradisens 
Puntius puntio 

Puntius ticto 

Puntius sarana 
Scolioden sorrakowah 


Mud skipper 
Mango fish 
Punti 


Sarpunti 
Shark 


৯১ 


কলকাতার মানুষ ও সমাজ 
রস sands এ 


তিনশো বছর আগে জন্মকালে কলকাতার অবস্থা কেমন ছিল ? মনে হওয়া স্বাভাবিক, 
র জনমানবশূন্য জলাজঙ্গলে আচ্ছন্ন এক 
AOA | 


কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা সে-রকম ছিল না। 
ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজদের এখানে আগমন, 


শাসন সম্বন্ধে কিংবদন্তী ইতিহাসকে ছাপিয়ে যায়। সম্ভবত তার ফলে 


অধিকার করে | সব রকমের অনুকূল অবস্থায় হকিন্স মুঘলদের কাছ থেকে ভারতবর্ষে 
ব্যবসার অনুমতি পেলেন । ক্রমান্বয়ে ইংরাজদের ব্যবসা এ-দেশে প্রসার লাভ করতে 
থাকে | ১৬৩৩-এ র্যাল্ফ কার্টরাইট বাংলায় হরিহরপুরে একটা কারখানাও খুললেন | 

ভারতবর্ষে যেসব ইংরাজ ব্যবসায় নামেন, তাঁরা সবাই একই সঙ্গে ছোটখাটো 
খগুরাজ্যগুলি ও ধনী স্বদেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাত মেলান | অন্যান্য যেসব ইউরোপীয় 
ব্যবসায়ী এ-দেশে ছিলেন, ইতিমধ্যে ইংরাজরা তাঁদের প্রায় সবাইকেই দেশ ছাড়া করলেন | 
১৬৫১-এর মধ্যে ইংরাজরাঞ্বাংলায়, বিশেষভাবে হুগলি অঞ্চলে, নিজেদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় 
করেন। 
১৬৪৪ থেকে ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একজন জামনি নাগরিক বাংলায় ছিলেন | এই 
অঞ্চলটি দেখে তাঁর শুধু ভাল লাগেনি, এখানে জামান উপনিবেশ স্থাপনের কথাও তিনি 
ভাবেন | কিন্তু তাঁর ভাবনায় অন্য জামানেরা কোনো আগ্রহ দেখাননি | ফলে 5 
বাসনা ফলপ্রসূ হল না। অবশ্য অনেক পরে, সে সময়ের প্রায় এক শতাব্দী পরে, তিনটি 
জামনি জাহাজ হুগলির মোহনায় নোঙ্গর ফেলে | ওই জাহাজ তিনটিকে ডুবিয়ে দেবার জন্য 
হুকুমনামা বেরোয়__যদিও নানা কারণে তা বলবৎ করা সম্ভব হয়নি। 

এইসব ইতিহাসের পশ্চাৎপটে কলকাতার জন্মবৃত্তান্ত একেবারেই সাদামাঠা ছিল না। 

কলকাতাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাংলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বেছে নেওয়ার 
ব্যাপারে জোব চার্নকের দূরদৃষ্টি ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ঈয়ত্রিশ বছর আগেও 
জোব চার্নক বাংলায় আসেন 1 ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর চাকরিতে পদোন্নতি হয় ও তিনি হুগলি 


অঞ্চলের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কারখানাগুলির প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 
স্ট্যাফোর্ড-এর অধীনে একটি ইংরাজ 


গার্ডেনরিচ অঞ্চল । ক্যাপ্টেন 


গণসংযোগ অসম্ভব ছিল না | ইংরাজ সাহেবদের সঙ্গে 
এক বাঙালির | নাম রতন সরকার, পেশায় র র 
দোভাষীর কাজের জন্য তার অভ্যর্থনার অভাব হল না। সেই সঙ্গে জুটল প্রচুর 
উপহারসামণ্রী । ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও ইস্ট 
রতন যোগাযোগকারীর কাজ 


সোরা ছিল বাণিজ্যের অন্যতম পণ্য এবং 
যাতায়াত করতে হত | পথে পড়ত পাটনা ও ঢাকা | তদানীন্তন মুঘল বাদশার কাছে এটা 
ভাল ঠেকেনি। ইংরাজরা এটা অনুমান করে ১৬৭৭-১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে একটা সরকারি 
অনুমোদন পত্র বের করে | ফলে বাংলা অঞ্চলে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা পায় | 
ইংরাজদের এ-অঞ্চলে আসার অনেক আগে, গোবিন্দপুরে শেঠ ও বসাক পরিবারেরা 
5 


| এদেরই সম্ভবত কলকাতার প্রথম বাসিন্দা বললে অত্ুক্তি হবে না। 
1382৯ qn سي‎ রহ 
সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারবার চলত | তাছাড়া প্রথম যুগের কলকাতায় কিছু সংখ্যক 
ধনী ব্যবসায়ীও ছিল | 

১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুলাই ইংরাজ তরী হুগলি নদীতে প্রত্যাবর্তন করে | সেই দিনটি 
তারা উদযাপন করল ৩০টি তোপধ্বনি দিয়ে | এই ঘটনার আরো ছয় বছর পরে ১৬৮৬ 
খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ সুতানুটিতে বৃটিশ পতাকা উত্তোলিত হয় | 

মোটামুটি সেই সময় থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি শুরু হল | ব্যবসায়ীরা হল Seater 
ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা__ পর্তুগিজ, ফরাসি এবং ওলন্দাজ | এরা সবাই আগে থেকে 
এ-অঞ্চলে এসে ব্যবসা শুরু করে | এদের সঙ্গে ছিল এখানকার ব্যবসায়ীরা | এর অনেক 
আগে, ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে যে-আর্মেনীয়রা এখানে ব্যবসা করতে এসেছিল, পরবর্তিকালে তারা 
ইংরাজ ব্যবসায়ীদের দালালের কাজ করত | 

জোব চাৰ্নক কলকাতায় পৌছোলেন ১৬৯০-এর ২৪ অগাস্ট রবিবার দুপুর রেলায়। 
সঙ্গে এল তার উপদেষ্টামগুলী ও ৩০ জন সৈন্য | হুগলির রাজ্যপাল, মীর আলি আকবর 
তাঁকে সৌহারদপূর্ণ স্বাগত জানালেন। কারণ আগে থেকেই নবাব রাজ্যপালকে এই মর্মে 
আদেশ দিয়েছিলেন যে, বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দোর ব্যাপারে জোব চার্নকের যেন বিন্দুমাত্র 
সন্দেহের অবকাশ না থাকে | পরে ১৬৯১-এর ১০ ফেব্রুয়ারি একটি ফরমান জারি হয় d 
এই ফরমানে পরিষ্কার করে বলা হয় যে, বৃটিশেরা বাংলায় স্বচ্ছন্দ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে 
পারবে, তবে তার জন্য তাদের বছরে ৩০০০ টাকা করে দিতে হবে | 

জোব চাৰ্নক কলকাতায় আসার পরের দিন, অথাৎ ১৬৯০-এর ২৫ অগাস্ট, কয়েকজন 
পূর্ব পরিচিত বাঙালির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য 
করেছিলেন। 

কলকাতার পুরনো শেঠেরা ও বসাকেরা জঙ্গল ও অনাবাদী জমি পরিষ্কার করে দখল 
নেবার জন্য ইংরাজদের পরামর্শ দেন। তাঁরাও একইভাবে কোনো অনুমতি ছাড়াই জমি 
দখল করে নেন | সেই সময়ে কলকাতা পরগণার উত্তরে ছিল সুতানুটি হাট | এসবের পত্তন 
করেন কলকাতার আদি বাসিন্দা শেঠ ও বসাকেরা | 


উত্তর কলকাতার হাটখোলা অঞ্চলে জোব চার্নক বসতি স্থাপন করলেন, আর সেই 

থেকেই এই অঞ্চল ঘিরে কলকাতা বেড়ে উঠতে লাগল। সুতানুটি, কলিকাতা ও 

গোবিন্দপুর কাছাকাছি গ্রাম। বাকি অঞ্চল ঘন জঙ্গল-_সেখানে fcr বন্য পশুর 

ছিলাগোনা, সেই সঙ্গে সাপের পরাদুভবি | এর উপর এই অঞ্চলে ঘাতক ডাকাতও কমতি 
না। 


কয়েকটা ঘর নিয়ে এক-একটা পাড়া | যে-জাতের মানুষ সেখানে 
বাস করে তাদের নিয়েই পাড়ার নাম। জাত-পাত, বর্ণজাতি নিয়ে ছোটখাটো ভেদ ও 
বিভেদ পূর্বতন কলকাতায় 


১৬৯৮-এ রায়টৌধুরিদের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, কলিকাতা ও 
গোবিন্দপুর কিনে নেয় | মালিক বিদ্যাসাগর রায় এর জন্য দাম পেয়েছিলেন ১১৯৪ টাকা 
১১ আনা ১১ পাই। এই তিনটি গ্রামের বিস্তার নীচের তালিকায় দেখানো হল : 


২৮ হেক্টর) 


সুতানুটি ১৬৯২ বিঘা ১২ কাঠা (২ 
কলিকাতা ২২০৬ বিঘা (২৯৭ হেক্টর) 
গোবিন্দপুর ১১৭৮ বিঘা ৭ কাঠা (১৫৯ হেক্টর) 


ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জমি-জায়গা কেনার পর তা ব্যবসায়ী ও সেই অঞ্চলের 
z জমির গড় দাম ছিল ৯ টাকা একর অথথ হেষ্টরে 


কলিকাতা ও গোবিন্দপুর শহর কলকাতায় 


(৩৩.৬ হেক্টর) কলিকাতা ও উনিশ' একরের (a র 
নিয়ে শহর শুরু হল | এখানেই বেশির ভাগ লোকজনের বাস, সেই সঙ্গে বাসস্থানও গড়ে 


১৪০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কলকাতায় মোটামুটি রু হয়েছিল | 
নিযুক্ত ছিল কোম্পানির কালেকটর বা আদায়কারী_তার 


সফলতা qu) ১৩০৫ দিই o Rum অনেক T রান 


গোবিন্দরাম মিত্র সেই পদ অধিকার করে র 

(বিরাম কিন ক্ষমতা ছিল pr) এই ক্ষমতাই বাড়তি ঢাকা MT 

অন্যায়ের পথে | শহর উন্নয়নের জন্য তহবিল ছিল না৷ কিন্তু শহরের 
পাওয়া যেত তা ছোটখাটো উন্নয়নের 


কাজে খরচের কথা ছিল | ১৭০৬-এ 
অধীনে ৪৫ জন কনেস্টবল, ২০ জন চৌকিদার 
নিয়োগের ব্যবস্থা হয় | 
কলকাতায় পৌর প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত ১৭২৭-এ | এর সভাধিপতিকে বলা হল মেয়র | 
জাত বর বনের গৌর 
তাক সাবা রর হিল কলকাতা সন ও 
بيت‎ পথম নী অধিবাসীদের বাস আর দক্ষিণ ere ME 
তন ছিল ২২০৬ বিঘা বা ২৯৭ হেক্টরের মত | তখনকার 


পুরনো কলকাতার আয়তন 
ও ce E O eue ছিল আরও mu 
৯৫ 


[3 l 
গ্রামের__তাই পরগণা কলিকাতাও বলা হত। সে-সময়ে কলকাতা ছিল জলা-জঙ্গল 
বিস্তীর্ণ অঞ্চল অনেকাংশে নীচু বলে জলার সংখ্যাও কম ছিল না | এর মাঝে চাষের জমি | 


উপরে সী সংখ্যায় অধিক এবং তাদের জীবিকার জনয তারা eee amp 
A | এছাড়া গ্রামে থাকত রজক, নাপিত, কুমোর মান তেলি-_এ ধরনের নানা 


গায় যে বিভিন্ন সময়ে fom ভিন্ন জীবিকার মানুষ ছিল-_তার পরিচয় পাওয়া যার 
জায়গার নামে | রব চুনাগলি নির্দেশ করে Qu, সেই অঞ্চলে চুন তৈরির লোকেরা 
muB. AGUNT থাকত একই ভাবে যারা বন তৈরি কতা লোকেরা 


ব্যবসা-বাণিজ্য, সেই সঙ্গে সুদে টাকা ধার, দালালি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজকর্ম 
সু a lel হি n Ep 
অনেকেই বেশ মোটা রকমের অর্থ রোজগার করে। টাকা পয়সার সঙ্গে এদের 
বিলাস-ব্যসনেরও বহর ছিল প্রচুর | বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র সবই খুব উঁচু দরের | তাছাড়া 
পদের দান ধ্যানের সুখ্যাতি ছিল। অন্যদিকে সাবেক কলকাতা অঞ্চলেও ইংরাজদের 


প্রভাবমুক্ত মানুষদের বড় একটা কদর ছিল না। 
ছাড়া কলকাতাতে একটা নতুন জীবিকার প্রচলন 


ধরা’ কাজে মূলধনের বড় একটা প্রয়োজন ছিল না-_তাই বেশ কিছু বেনিয়া এই কাজ করে 
শুধু যে স্বনির্ভর হয়েছিল তাই নয়, কালে কালে কলকাতার সমাজে তাদের স্থান ও প্রতিপত্তি 
অনেক উপরে পৌছেছিল। একই সঙ্গে সমসাময়িক ইংরাজদের সঙ্গে তাদের ওঠা-বসা 


বেড়ে যায়, ক্ষমতাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় | অবশ্য 

পায়। তখন ইংরাজরা তাদের অধিকৃত এলাকা ও শক্তি অসম্ভব বাড়িয়ে ফেলেছে। 
তৎকালীন সমাজে আর একটি শ্রেণী ছিল | তাদের বলা হত দেওয়ান | তাদের কাজও 

মধ্যস্থতা বা দালালির সামিল, তবে তা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে নয়-_তা নিবন্ধ ছিল 

আইনকানুন ও রাজস্ব করের ক্ষেত্রে বেনিয়াদের তুলনায় সংখ্যায় তারা ছিল A কিছু 

কিছু লোকের মধ্যে দেওয়ান ও বেনিয়ার কাজ-_দুটিই একই সঙ্গে চলত | কোম্পানির 


সেই সময়ে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের খুব কাছের 


লোক হয়ে ওঠেন। হেস্টিংসের সঙ্গে কাউন্সিলের যে-বিবাদ বাধে তাতে গঙ্গা গোবিন্দ 
তাঁর চাকরি যায় | পরে অবশ্য হেস্টিংসের 


গোবিন্দ রাজস্ব সংক্রান্ত কাজকর্ম অসম্ভব ভাল 
বুঝতেন। তাঁর সম্পর্কে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনেক অভিযোগ আছে। কিন্তু তার প্রমাণ মেলা 


মানুষের কল্পনাতীত ছিল | কোর্টের কাগজপত্র অনুসারে প্রকাশ যে, গঙ্গা গোবিন্দ তাঁর 


মায়ের শ্রাদ্ধে (অষ্টাদশ শতাব্দীর আশির দশকে) ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা খরচ করেন | 
টাকার শ্রাদ্ধ । সেই শ্রান্ধের খরচের হিসাবে দেখানো ছিল 


অমন শ্রাদ্ধ বাংলাদেশে একমাত্র 
দুটি পুকুর একটি ভোজ্য তেলের, অপরটি ROR । অবশ্য এই রকম অপচয় করেই m 
গোবিন্দের টাকা শেষ হয়। 

অনেক বিদেশি লোকজনের কথা এসে ACY | 


পুরনো কলকাতার লোকদের কথায় 


এদের মধ্যে যারা প্রথমে |পৌছয় তারা হল 
কলকাতায় আসার কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য | এ-অঞ্চলে আর্মেনীয়দের আগমনের ব্যাপারে যে 
করা যেতে পারে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর 


কলকাতায় জমিদারি সেরেন্তায় কাজ করতেন | অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেই এই অঞ্চলে 
নাখোদা মসজিদের পত্তন হয় | এই মসজিদ তৈরির খরচের অনেক টাকাই পশ্চিম ভারতের 
মুসলমান ও আরব ক্যাপ্টেনদের দেওয়া | 

নগর সভ্যতায় জাতি, ভাষা, ধর্ম, পেশা সব যে একই হতে হবে তা নয়-_সাবেকী 


QS ভাবেই ছিল 1 ফলে নানা ভাষা নানা জাতির সহাবসথানে কোনো অসুবিধা হয়নি | 


না-সাহেব- না-বাঙালি । এই মাঝের লোকগুলোর নাম দাঁড়াল 
‘কালো পরে 'ইউরেশিয়ান'। আরো পরে তা পর্যবসিত হল 
'আআংলো-ইভিয়ান-এ। 


ইংরাজরা আসার অনেক আগে থেকেই এ-অঞ্চলে খ্রিস্টান ধর্ম চালু হয়েছিল | 
এ-অঞ্চলের লোকেরাও খ্রিস্টান গ্রহণ করে | ত 


ইউরোপীয়রা সবাই খ্রিস্টান | তাদের মধ্যে অনেকেই গৃহ-পরিবার ছাড়া অনেকদিন 
وي‎ তাদের কলকাতায় বাস ॥ যৌবনের সঙ্গী হিসাবে তারা দেশি মেয়েদের রাখত em 


ইউনি শতকে জাতের ব্যাপারটা একট মোড দিল। কই আদর লিসা 
e একটা ঝোঁক দেখা গেল, গড়ে উঠল দরজিপাড়া, জেলেপাড়া, শীখারিপাড়া, 
রাপাড়া ইত্যাদি | 
মধ্যে র মধ্যে আরো যারা বেশ বড় সংখ্যায় কলকাতায় বসতি স্থাপন করল তাদের 
3 চিনারা CSE) অন্যতম | কলকাতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আগে পরে সারে 
বেশির ও ভারতের অন্যান্য প্রান্ত cusa ل‎ কারও 
৮ 
হর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | কি খান আছে নিন 
য় কলকাতার লোকসংখ্যার তয় | S : 
MM য়ে কলকাতার লোকসংখ্যার কিছুর যেমন এবটা সাদামাটা TAR NE 
খা বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে বিস্তার-__-কলকাতার আশপাশের জমি-জায়গা, জঙ্গল ISAT 


গ্রাস করে চলেছে। এই বৃদ্ধির বিবর্তন 
3 র থেমে GS | ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার 
জনসংখ্যার হিসাব মোটামুটি এই ধরনের : 


8,00,000 
৪,১৩,১৮২ 
১,৪৮৮,৩২৩ 
১,৭১৮,৪২৬ 
১,৮৫০,৬৫০ 


২,১০৫,৭০৮ 
৩,৫৭৭,৭৮৯ 
8,৫৮৮,৯১০ 
৫,৭৩৬,৬৯৭ 
৭,০৩১,৩৮২ 
৯,৫০০,০০০ 


- ১৮৭২ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত জনসমীক্ষায় দেখা গেছে কলকাতাবাসীদের মধ্যে পুরুষের 
খ্যা নারীর সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ | এই ধরনের অসামা প্রভাব ফেলেছিল কলকাতার 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের উপরে । পরের পৃষ্ঠায় কলকাতা কপোরেশনের EIFS 


নারী-পুরুষের সংখ্যার হিসাব দেখানো হল | 
সন্দেহ নেই a مجو‎ নাগরিকদের সংখ্যা ধরলে কলকাতার প্রকৃত জনসংখ্যা ছিল 
হওয়ার কথা a | 


63, Edinburg. 


۷ ا 

Š 
S. W. Goode, 1916. Municipal Calcutta. pP- 3 
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কলকাতায় এদের আগমন শুরু হয় | 


পরবর্তিকালে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে | কলকাতার 
ও পর্তুগিজেরা উত্তর: অঞ্চলে. গিজারড স্থাপন 
? রকমের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হলেও ওই দুই জাতি 


ener, । বিডি পত্বতা্বিক খনন-কাবোস 1 ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রিকদের 
a থিকদের কার্যে গ্রিক মুদ্রা ও ৎপাত্র পাওয়া গেছে। 
ব্যবসা ছাড়া টাকা আশাগোনা আরো পরে । এরা zi 


; পরে 
হার দেওয়ার কাজকর্মও শুরু করে ব্যবসায়ী হয়ে এসেছিল; 


STU কলকাতায় ছিল তিনটি অংশ 
d টুন বসবাস REL আর এই দুইয়ের মাঝামাঝি 

২ শল ছাড়া বিদেশিদের 1 
কলকাতা | ame E ভারতীয়দের কহা 


be সম্পর্ক দূরের | আবার দৈনন্দিন প্রয়োজনে ধোপা, নাপিত, দুধওয়ালা, বাড়ির 
ভৃত্যেরা নিকটে না থাকলে বিশেষ অসুবিধা | এ-মত অবস্থায় তাদের বসবাস একেবারে 
কাছের না হলেও খুব একটা দূরে রাখা যায় না। সেকালের মধ্যবর্তী কলকাতায় যারা 
জায়গা-জমি কিনেছিলেন তাদের নাম থকেই তাদের সম্বন্ধে, বিশেষ করে তাদের জীবিকা 


ও সামাজিক প্রতিপত্তির, একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আছে TI খালাসি, 
সহীর সারেঙ__এমন সব লোকজন | 


উপরের তলার লোকদের বসবাসের জন্য | 
কর্নওয়ালিস স্ট্রিট আধুনিক বিধান সরণি) অঞ্চল নগর 
একদিকে হুগলির ভাঙনে অন্যদিকে ইংরাজদের প্রয়োজনে বাসিন্দাদের জায়গা বদলাতে 
প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাওয়ায় সবদিকেই এর প্রসার ঘটে | 


হয়। এইজন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
পরিবর্তন চোখে পড়তে শুরু করে | ধনীরা বিশেষ করে বেনে ও 


দেওয়ানরা সম্পত্তি বাড়ানোর দিকে বৌকে | জমি 
দীর্ঘকাল ধরে | ওই জমিতে হয় বাজার বসে বা বস্তি বানানো TF 


ও RBS eine সংমিশ্রণ বিদ্যমান | ভিতরের উঠান একটা বড় দিক যা CUTS 
ওটি তীর fee | সেখানে পূজা-পার্ণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
হত। কলকাতার নামী বাসিন্দারা সবাই কলকাতাকে তাঁদের 


নগর সভ্যতার গতিতে সমাজের কোনো শ্রেণীর লোকেরাই পিছিয়ে থাকে না_এক শ্রেণীর 
অগ্রগতিতে অন্য he এক সঙ্গে এগিয়ে চলে | 

বলা প্রয়োজন যে, সে-সময়ে পরিবার বলতে যৌথ পরিবারই ছিল | এ-জন্য পরিবারের 
লোকসংখ্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেছে। সেই অনুপাতে সম্পত্তি বা টাকা পয়সা না 
বাড়ায় এক কালের অনেক ধনী ব্যক্তির ভিটে পরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। 
সাতপুরুষের জন্য যে অট্টালিকা অনেক ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল, দুই পুরুষ পরে তার চরম 
অবক্ষয় ঘটেছে | 

এস বলে কলকাতায় পাড়া-বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণভাবে পাড়া অর্থ এক জীবিকার 
সু! একদিকে যেমন কোঠাবাড়ি তেমনই কাছাকাছি কাঁচা ঘর | এই দুই আনার 


হয়। ফলস্বরূপ সমাজের বিভিন্ন বিত্ত ও 
Wea শেণীদের আলাদা আলাদা অঞ্চল গড়ে হয়| 


সঙ্গে বস্তি আবাসন শুরু হয় | কোনো কোনো বস্তিতে বস্তির মালিক বস্তিবাসীদের সঙ্গে ঘর 
বাঁধল, অন্যথায় মালিকের সঙ্গে বস্তির সম্বন্ধ থাকে শুধুই ভাড়ার টাকার । এইসব বস্তি ভরে 
উঠতে লাগল ভিনদেশী মানুষে- সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, আচার, ব্যবহারে যাদের মধ্য 
বাঙালিয়ানা ছিল না | কালক্রমে ওই বস্তিতেই এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হল, সেখানে ভাষা, 
আচার-ব্যবহার সব কিছুই মিলেমিশে একাকার । এই সব অঞ্চলে বাঙালি ছাড়া, বিশেষ করে 


লোকজন- জাত, বর্ণ, বিত্ত, শ্রেণী, ভাষা, দেশ fes, 
কেনা-বেচার জন্য, কিন্তু বস্তিতে 


সবাই বাসিন্দা । তাদের নিয়ে সেখানে গড়ে উঠল আর এক জগৎ | তখনকার বৌবাজার ও 


ধর্মতলায় এই বস্তির জগৎ ছিল | অথচ 
ছিল-_অন্তত নামে সেই রকম নির্দেশ 
কই সঙ্গে ওই জায়গায় ছোটখাটো অনেক কুঁড়েঘর 


থেকে | সাহেবদের সঙ্গে দালালের পেশা 


মানুষ এল-_এছাড়া ভৃত্যকুল তে র 
মানুষ এল رت‎ এই অঞ্চলে নানা দেশের TAT আতা সাত 
Ee a sai আরব; ج‎ tete শিক সবাই ভারতবর্ষের সালে নে 


দেশের লোক | 
র আর্মেনীয়দের বেশ কিছু পরে । এদেরই একজন 
কলকাতায় ইহুদিদের 


বাগদাদের বলে ধারণা করা হয় । বাগদাদে পার? 
يدن‎ eee, আচার fet (নজরে ع‎ ST 
মধ্যেই গণ্ডীবন্ধ থাকে_অন্য জাতির লোকজনদের 7 


যে-ভারতীয়েরা এইসব বিদেশিদের F কর র 
acrem ean reto wy dfi, raft Re. or ওদের 
ovi arse Pate PRENNENT تيب‎ 
Aes aa কথা বলা যেতে পানে তিনি ছিলেন জাতে রুনি pr 

১০১ 


8,০৭,৭৪২ ২,২৫,২৬৭ 
৩,৮৮,৭৬৬ ২,২৩,০১৮ 


৩,৯৩,৪৫৩ ২,১৮,৮৫৪ 
8,8৭,১৬২ ২,৩৫,১৪৩ 
৫,৬২,৫৯৬ ২,৮৫,২০০ 
৬,০৭,৬৭৪ ২,৮৮,৩৯৩ 


জনসংখ্যা বৃদ্ধির, সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে কলকাতার বিস্তার ও বসবাসের ঘনত্ব | পুরনো 
কলকাতায় অনেক জাতের, দেশের, ধর্মের ও নানা ভাষাভাষী লোকজন ছিল | এত ধরনের 
লোকজনের মধ্যে বিভেদ-অভেদ দুই-ই থাকা স্বাভাবিক এবং তা ছিলও | তবে সাহেবদের 
সংখ্যা কম হলেও তাদের ক্ষমতা হল রাজক্ষমতা | ওদের কাছের লোকদের M, 
মান-মযার্দা এমন কি ক্ষমতাও খুব একটা কম ছিল না 1 বিভিন্ন সংস্থায় অনেক লোক কাজ 
করত | তেমনি একটা সংস্থা ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা পুলিশ-_এখানেও অনেক ধরনের 
লোকের কাজের সংস্থান হয় | এ-সম্পর্কে যে-হিসাব পাওয়া যায় তাতে পুলিশ মহলে কী 
ধরনের লোক কী অনুপাতে কাজ করত তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে 


০:০৬ 
০:১৫ 
০.২৬ 
০-১২ 


৫৯,৬২২ ২৩-৮৮ 


১৫৬,৭৩৫ ৬২-৭৬ 


৫২৭ ০:২১ 
80 ০.০২ 

৩৫১ 0.১৪ 
৬৮৩ ০:২৭ 
৫৫ ০.০২ 

0-08 

৭.৬৪ 

২৪৯,৭৩১ 


শতকরা হিসাবে দেখা যায়, শুধু পশ্চিমী ও বাঙালি হিন্দুরাই সংখ্যায় অধিক ছিল 
ডে২.৭৬%)। তার সঙ্গে পশ্চিমী ও বাঙালি মুসলমান (২৩৮৮%) যোগ হলে শতকরা 
সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬.৬৪ | অন্যদিকে ইংরাজরা নিজেরা মাত্র ১:২৬% | এমন অবস্থাতেও 
ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নিয়ে যে-পুলিশ বাহিনী তা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করত ইংরাজ 
সাহ্বেরা | বাঙালি তথা ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্বেও তাদের নিজেদের কবলে 
রাখার জন্য ইংরাজদের বড় একটা বেগ পেতে হয়নি | ফলে ভারতীয় ও বাঙালিরা তাদের 
যথোপযুক্ত সেবা করত | 

জনসংখ্যা পাঁচ লাখ বা তার বেশি এমন নগরের সংখ্যা সারা পৃথিবীতে দু' দশক আগে 
ছিল প্রায় আড়াই শো | এখন এই সংখ্যা অবশ্যই বেড়েছে। এই সব নগরের অর্ধেক 
উন্নয়নশীল দেশে | এই নগরের তালিকায় কলকাতা অন্যতম এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য 
নগরের তুলনায় কলকাতা সর্ববৃহৎ নগর | গার্ডেনরিচ, যাদবপুর ও দক্ষিণ শহরতলী নিয়ে 
কলকাতার বর্তমান ক্ষেত্রফল ১৮৭-৩৩ বর্গ কিলোমিটার, আর জনসংখ্যা ৪১,২৫,০০৬। 
অবশ্য এখনকার বৃহৎ কলকাতায় কলকাতা নগর ছাড়া তার উপকণ্ঠে আছে ১০৭টি শহর | 
সব মিলিয়ে লোকসংখ্যা ৯১,৯৪,০১৮। 

কলকাতা শুধু বিশাল নগর বা বন্দরকেন্দ্িক স্থান নয়, এই নগর এখন বিবিধ শিল্পের 
কেন্দ্ৰ | সবোপরি কলকাতা পূর্ব ভারতের বাংলা ভাষাভাষী জনগণের সাংস্কৃতিক রাজধানী | 
এই নগর শুধু বাঙালিদের নয়, অন্যদেরও বাসভূমি | প্রাণচঞ্চল কলকাতায় বিভিন্ন 
ভাষাভাষী লোকেরা প্রকৃতপক্ষে কলকাতাকে চলমান রেখেছে | কারিগরি ক্ষেত্রে আছে 
চিনা, শিখ, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া । ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধানত রাজস্থানি, গুজরাতি, সিন্ধি | 


অবশ্যই ভোলেননি, রেওয়াজ রেখেছেন | কিন্তু কাজকর্মে কলকাতার বাসিন্দাদের সঙ্গে 
ওঠা-বসার ফলে বাংলা ভাষায় একেবারে পোক্ত | এদের ছেলেমেয়েরা শুধু ভাষায় নয়, সব 
কাজেকর্মে অনেকটাই বাঙালি | যাঁরা উপরের তলার চাকুরে বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত, বিভিন্ন 
প্রদেশের এমন লোকেরা তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়ে কলকাতাতেই বাস করেন | আর একটু 
নীচের তলার খেটে খাওয়া মানুষদের অনেকেরই পরিবারের বাড়ি অথবা বাস নিজ দেশে। 
সংখ্যায় কম হলেও অন্য প্রদেশের লোকেরা বাঙালি মেয়েদের বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না 
করছেন, বাংলা বলছেন, বাঙালি খাবার খাচ্ছেনও এই কলকাতাতেই | তবে অন্য প্রদেশের 
মেয়েদের সঙ্গে বাঙালি ছেলেদের বিবাহ বন্ধন খুবই কম | 

মানুষের সঙ্গে ধর্ম প্রায় অবিচ্ছেদ্য-_বিশেষ করে আগের কালে | কলকাতার 
কালীঘাটের কালীমন্দির অনেক পুরনো | আগের কাল থেকে এখন পর্যন্ত কলকাতায় 
জনসংখ্যার আধিক্যের প্রধান কারণ বাঙালি ও হিন্দু | তাই সময়ের সঙ্গে বড় থেকে ছোট 
প্রায় অসংখ্য মন্দিরের সন্নিবেশ এই কলকাতায় | সেই মত দেব-দেবীর সংখ্যাও নেহাৎ কম 
ود‎ | অন্যান্য ধর্মের মধ্যে এরপর যে-ধর্মের কথা আসে তা হল খ্রিস্টান ধর্ম । এদের মধ্যে 
বেশ কিছু শ্রেণীবিভাগ আছে। কিন্তু উপাসনা স্থল সব সময়ই ef | কলকাতার পত্তনের 
আগে থেকেই গিজা স্থাপন শুরু হয় পরদেশি খ্রিস্টান ব্যবসায়ীদের দৌলতে | পরবর্তিকালে 


3- India 1988-89,Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1988. 
১০৫ 


ও উপাসনাস্থল এখানে তৈরি করেছেন ١ অবশ্য এগুলির সংখ্যা সীমিত | এর মধ্যে যে-সব 
ধমবিলম্বীরা আছেন, তাঁরা হলেন বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ | 


সাংস্কৃতিক মাপকাঠিতে ধর্ম অবশ্যই একটি বিশেষ প্রতীক | পৃজা-পাঠ, যাগ-যজ্ঞ, 


সারিয়ে খুইয়ে শুধুমাত্র প্রাণ নিয়ে চলে আসা মানুষের দল-_পুরুষ-্রী কাচ বাচ্চা, 


র ধরনেও বাঙাল ও ঘটির প্রণালীতেও অনেক 
তফাৎ ছিল। রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, চাল-চলন, সবেতেই সে-পার্থক্য নজরে আসে | 


বর্তমান কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চল বিশেষ করে বালিগঞ্জের দক্ষিণে পুরনো উদ্বান্তদের 
সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায় | তাই এখানকার আদি বাসিন্দাদের মধ্যে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক 
সংমিশ্রণ বেশি | অন্যদিকে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার, শোভাবাজার, আহিরিটোলা 
প্রভৃতি জায়গায় পুরনো কলকাতার বাসিন্দাদের সংখ্যা উদ্বাস্তদের থেকে বেশি হওয়ায় আদি 
কলকাতার সংস্কৃতিকে নূতন “আসা মানুষেরা নিজের করে নিয়েছে | বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করলে দুই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির তারতম্য এখনও দেখা যাবে শ্যামবাজারের আদি 
কলকাতাবাসী ও যাদবপুরবাসী (পূর্ব পাকিস্থান থেকে আসা) বাড়িগুলির মধ্যে | কিন্তু স্থূল 
দৃষ্টিতে ওই পার্থক্য খুজে পাওয়া TES | 

কলকাতা দৈর্ঘা-প্রস্থে বেড়ে ওঠার পিছনে বঙ্গবিভাগ অবশ্যই একটা বড় কারণ। 
আসলে কলকাতাকে ছেড়ে বেশির ভাগ মানুষ অন্য কোথাও যেতে নারাজ | তাই 
কলকাতার বিস্তার ছাড়াও এই নগরের জনঘনত্ব সীমাহীন ভাবে বাড়তে থাকে | জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুল, কলেজ, দোকান-পাট, বাজার, সিনেমা হল--আনুষঙ্গিক সব কিছুই 
স্থাপিত হল | ইতিমধ্যে নিঃসম্বল মানুষদের সম্বল একটু একটু করে ফিরে আসে | সেই সঙ্গে 


নূতন নৃতন বাড়ি, ঘর এবং উপনগরীর পত্তন হয়। 
[ই মানসিকতা থেকে কলকাতার জমি 


কলকাতাকে কিছুতেই ছেড়ে যাওয়া যাবে TS 
বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি | আশেপাশের বাড়ির 


দুর্লভ এবং AN হয়ে ওঠার সঙ্গে শুরু হল 
লোকজনদের সঙ্গে আগে যে-প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব ছিল আকাশচুম্বী বহুতল বাড়ির 


পরিবারদের মধ্যে তার অভাব সূচিত হল | মাটি থেকে দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
কাছ থেকে মানুষ দূরে সরে যেতে থাকে | আত্মীয়-স্বজনও এখন অনেক দূরের লোক | 
ছোট পরিবারের মধ্যেই লোকেরা সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর এই সুখ এখন মানসিক নয়, 
জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের রূপ নিয়েছে। তাই ঘরে ঘরে এখন টিভি | বাইরের কাজ সেরে এখন 


মানুষ অন্দরমুখীন। মেলামেশা নেই, আড্ডার অভাব, চড়ুইভাতি স্মৃতিকথা | দোল, বিজয়া, 
মানার সামান্যতম প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, 


এ সব তো উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত কলকাতাবাসীদের কথা। ARG 
বাস কলকাতার বস্তিতে-_যার উপস্থিতি শহরের মধ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রান্তে 
সেখানেও অন্য জগৎ | সকাল থেকেই প্রত্যাশিত ঝগড়া নেই। গালি-গালাজও TH | 
নূতন শব্দের আবিভবি হয়েছে। অর্থগত ভাব এক থাকলেও 
প্রকাশভঙ্গীতে রকমফের হয়েছে p আগেকার বস্তি মানেই ffe, নোংরা, আবর্জনা ও 
_হয়েছে। অনেক ঘরে ইলেকট্রিকের আলো জুলে-_লোকেরা টিভি দেখে | ছেলেমেয়েরা 
স্কুলে যায় | এই শতকের ষাটের দশকের হিসাব অনুসারে আগে যে বস্তিতে এক-একটা কল 
থেকে ৩০ জন জল নিত, একটা পায়খানা ২৩ জন ব্যবহার করত-_-সে-হিসাব এখন 
অনেকটাই পাপ্টেছে। প্রতি কল ও পায়খানা ব্যবহারের লোকসংখ্যা অবশ্যই কমেছে। তার 
থেকেও বড় কথা, লোকে আর উদাসীন নয়__তারা পানীয় জল কল থেকে নেয়। আর 
যেখানে সেখানে মলত্যাগ না করে পায়খানা ব্যবহার করে। 

সংক্রামক রোগ আগে কলকাতায় মহামারী আকারে দেখা দিত, বিশেষ করে বসন্ত ও 
কলেরা ৷ ওই দুটি রোগ এখন অনেকাংশে বিরল | বসবাসকারীদের আয়ু বেড়েছে। সেই 
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মা দেহ রাখলে তার ছেলেদের যে মস্তক মুগুন করতেই হবে, 
এমন কথা এখন আর জোর দিয়ে বলা যাবে না। 
কলকাতা 
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কলকাতার স্থাপত্য 
দুর্গ বসু 


নাগরিক বাস্তশিল্ের অগ্রগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সেই শহরের 
আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও জন-মানসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে | ফলে কোনো স্থাপত্যকে 
অনুধাবন করতে হলে আগে জানা দরকার সেই শহরের ইতিহাস, তার পৌর-বিকাশের 
কার্যকারণ | কলির কেতন ‘কলকেতা হল’, অর্থাৎ সর্ব স্টাইলের জন্মস্থান এই শহর | এক 
কথায় স্টাইল-নগরী p বাস্তবিদ্যায় অবশ্য কলকাতার নিজস্ব কোনো ফ্যাশান গড়ে ওঠেনি 
এখনও | মাত্র তিনশো বছরে তা গড়ে ওঠা সম্ভবও নয়। তবে নানা রাজনৈতিক ও 
সামাজিক উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে বহু স্টাইলের সমন্বয় সাধনের একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য 


চৌধুরির কাছ থেকে এগারো শো টাকায় লালদীঘি অঞ্চলটা ইজারা নিলেন | সুতানুটির 
ane টাউন বা নেটিভ মহল্লা নিয়ে মাথা ঘামাননি তাঁরা । তাঁদের দৃষ্টি ছিল ইউরোপীয় 
কোয়াটারি লালদীঘি থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত বিস্তৃত | আড়াই শো বছর ধরে প্রসাধনের ফলে 
বিলাতি কেতা-সম্বল নিমণি-শিল্পের ঢেউ সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। কিছু প্রভাব অবশ্য 
ফেলেছে সে-আমলে সদ্য sme ইসলামী তরিকা । অল্প-স্বল্প হিন্দু রীতিও | তবে 
স্থাপত্যের আলাদা আলাদা পাড়া গড়ে ওঠেনি । সব প্রবাহই জমা হয়েছে রাইটার্স বিল্ডিংস 
থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল অবধি | সচেতনভাবে না হলেও সেখানে এসে গেছে 
স্থাপত্য-সমন্বয়ের এক অদৃশ্য পরম্পরা | 

পাশাপাশি ব্লাক টাউনে হয়েছে রাজরীতির অনুকরণ | অন্ধ রাজানুকরণে নেটিভ মহল্লার 
বাস্তুশিল্পও ছিল অনেকটাই জগাখিচুড়ি অর্থাৎ মিশ্র স্থাপত্য-রীতি | স্থাপত্যের ভাষায় 
বারোক (Baroque) বা রোকোকো (Rococo) স্টাইল | 

সেকালে কলকাতার দু'টি ভাগ ١ জোব চার্নকের বুনিয়াদ দেওয়া ইউরোপীয় মহল্লা বা 
টাউন ক্যালকাটা ; এর চৌহদ্দী উত্তরে লালদীঘি, পূর্বে মারাঠা খাল,পশ্চিমে ফোর্ট উইলিয়াম 
ও দক্ষিণে পার্ক স্ট্রিট | কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার দক্ষিণে গোবিন্দপুর থেকে 
মেটিয়াবুরুজ জুড়ে গড়ে উঠেছিল সাহেব পাড়ার নব কলেবর- আলিপুর, হেস্টিংস, 
গার্ডেনরিচ | ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম হজেস রংতুলি-ইজেল নিয়ে এসেছিলেন 

ক্যানভাসে ধরে রাখতে | 


হিন্দুস্থানকে 
এসম্পর্কে তাঁর ডায়ারিতে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। ক্রমসংকীর্ণ হুগলির জলে 


জাহাজ ঢোকার পরে কলকাতার ছবি দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে | চোখে পড়ে গার্ডেনরিচ | ধনী 
১০৯ 


মানুষের ভিলা আর বাংলো | নদীর দক্ষিণ পাড় জুড়ে পূর্বদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্বের 8 
বিজ্ঞাপন, বিশাল দুর্গনগরী (ফোর্ট উইলিয়াম) | শৌর্য, শক্তি, গরিমার প্রতীক | ভারতের 
শ্রেষ্ঠ গড় । নদীর বুকে তার বিশাল ওয়াটার গেট, পানিপথ | সব মিলিয়ে কেন্লাটি স্থপতি 
কর্নেল পলিয়ারের প্রতিভার সফলতম সাক্ষর | দুর্গ প্রাকার ও পরিখার বাইরে শিশির-ধোয়া 
সবুজ ময়দান-__এসপ্লানেড | তার দিগন্ত ঘিরে লাবণ্যময়, নয়নাভিরাম প্রাসাদমালা | 


খোলামেলা, বাগান দিয়ে সাজানো ; ফাঁকা, শান্ত পরিবেশে TY লালিত | স্থাপত্যে বিশাল, 


ভাঙ্কর্ষে অপরূপ এই সৌধশ্রেণী প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে সুশৃঙ্খলভাবে দণ্ডায়মান | 


উদ্যানের মাঝ দিয়ে বাঁধানো প্রবেশপথ শেষ হয়েছে বিপুলাকৃতি শ্বেত বর্ণ গাড়ি-বারান্দার 
তলায়। চওড়া শ্বেতপাথরের সিড়ি পৌঁছয় সুউচ্চ অলিন্দে। অলিন্দের সারিবদ্ধ بو‎ 
খিলান, (পোডিয়াম সদৃশ) উচু ভিত ও সিড়ি এবং সবোপিরি ভ্রিকোণ শীর্ষমণ্তিত 
গাড়ি-বারান্দার উঁচু ছাদ-_সব মিলিয়ে جورب‎ দেখায় যেন গ্রিক মন্দির | 
হোয়াইট টাউনের এই রূপ ভুলিয়েছিল রাজপুরুষ লর্ড ভ্যালেন্টাইনকেও | তাঁর মতে, 
‘The town of Collecutta is at present well worthy of being the size 
of our Indian Government, both from its Size and from magnificent 
buildings which decorate the part of it inhabited by Europeans." 
সাহেবি কলকাতার চেকনাই যখন গগনবিহারী, কালোপাড়ার FERA তখন প্রসাধনের 
ছাপ কতটা পড়েছিল + শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে জানা যায়, “প্রত্যেক ভবনে এক 
একটি কৃপ ও প্রত্যেক পল্লীতে দুই-চারিটি পুন্করিণী ছিল | এই সকল পচা দুর্গন্ধময় জলপূৰ্ণ 
eRe কলিকাতা পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান করি..বর্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে দুই 
একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল ! শহর যেমন বাড়িয়াছে লোকে ধানের 
ক্ষেতে ER খনন করিয়া করিয়া are ভিটা প্রস্তুত করিয়াছে | এইরূপে প্রত্যেক গৃহন্থের 
গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ক্ষুদ্র পুকরিণী হইয়াছে ।”২ . 
শিবনাথ wa অনুমান মিথ্যা নয়। পরিকল্পনাহীন শহর সম্প্রসারণের এই ধারাটি 
আজও অব্যাহত যাদবপুর, গড়িয়া, রাজারহাট, টালি অঞ্চলে আগাছার মত গজিয়ে ওঠা 
à মানুষের বানানো খানা-ডোবার পাড় দিয়ে পায়ে হাঁটা সরু সরু গলির 
দু'ধারে নোংরা ঘিপ্জি পরি বাস করছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ | এই সব খানাখন্দ বুজিয়ে 
চওড়া গাড়ি-চলা পথ, পার্ক, খেলার মাঠের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে যে-খরচ 
হবে, তাতে আর একটা কলকাতা তৈরি করা সম্ভব | 
এখনকার ফুটপাতের পরিবর্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্থর এক একটি সুবীর নরদামা 
ছিল। কোনো কোনো নর্দামার পরিসর আট দশ 


য় রায় অর্ধেক প্রোথিত হইয়া যায়, অতি কষ্টে তাহাকে তুলিতে হইয়াছিল | এই সকল 
নদামা হইতে যে দুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে বর্ধিত ও ঘনীভূত করিবার জন্যই যেন প্রতি গৃহেই 
পথের পার্শ্বে এক একটি শৌচাগার ছিল | তাহাদের অনেকের মুখ দিন-রাত্রি অনাবৃত 


থাকিত। নাসারন্ধ উত্তমরূপে বস্ুদ্বার আবৃত না করিয়া সেই সকল পথ দিয়া চলিতে পারা 
যাইতো না। মাছি ও 


মশার উপদ্রবে দিনরাত্রির মধ্যে কখনোই নিরুদ্বেগে বসিয়া কাজ 


> Calcutta’s Problem—Calcutta's Future—CMPO. 


e লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাভ : শিবনাথ শাস্ত্রী । এস কে লাহিড়ী, প্রথম প্রকাশ, ১৯০৩ | 


করিতে পারা যাইতো না । ..এই সময়েই বালক কবি ঈশ্বরচন্দ্র e কলিকাতাতে আসিয়া 
বলিয়াছিলেন, “রেতে মশা দিনে মাছি, দুই নিয়ে কলকেতায় আছি ॥”* 


কোম্পানির এলাকায় লালদীঘির মত দু'চারটে পানীয় জলের পুকুর ছিল | কেউ যাতে 
জল দূষিত করতে না পারে সেইজন্যে সেখানে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয় | EET 
সাবৰ্ণ চৌধুরিদের দোল উৎসবে লাল হয়ে উঠত দীঘির জল | তা থেকেই নাম লালদীঘি | 


কিন্তু নেটিভ পাড়ার আম-জনতা খেতেন ভ্যাকোয়াডা্ট মারফৎ বয়ে আনা TT | 
ধরা করত | হিন্দু ধনীরা অবশ্য 


আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের 
হত ঝরঝর কলকল করে ঝরনার মত জল ফেনিয়ে পড়ত | মাছগুলো উল্টো দিকে সাঁতার 
, খেতেন তা নগরবাসীর 


রাজেন মল্লিকের মার্বেল প্যালেস আর TCT ° 
চালওয়ালার মাটির ঘর সহাবস্থান করত এ রাস্তার দু'ধার জুড়ে! 


আক্রমণের সময়ে সিরাজের ফৌজ এই কেল্লা 
নদী বেয়ে পালালেন ফলতায় | জে জেড হলওয়েলের 
gres ins «velit eto Pru الله‎ A el 


২. ছেলেবেলা +a ঠাকুর । বিশ্বভারতী, (৮ ae সিহত 
১১১ 


সিরাজের | এই আত্মসমর্পণিকারীদের স্মৃতিতেই কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট বা 
পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানি পৌনে দু' কোটি আশরফী আদায় করেছিল নবাব 
স্রীরজাফরের কাছে | সেই টাকায় লালদীঘির চারপাশ বাঁধানো হল, তৈরি হল চারদিকের 


এইটি ঠিক YO বছর বাদে লগর-বিকাশ কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে exert 
করতে গিয়ে ব্যারন ডাওলিন চিৎপুর রোড 


এ মহার্ঘ বস্তু যাতে কলকাতার ভ্যাপসা গরমে গলে 
না যায় তাই আইস হাউসের মোটা মোটা 
» পাখার মারফত ভিজে খসখসের ছাঁকনিতে 


টাকায় গভর্নমেন্ট প্লেস ওয়েস্টের টাউন হল, চার্চ লেনের সেন্ট জন্স চার্চের মত ঘর-বাড়ির 
সঙ্গে 3e রোডের মত রাস্তাঘাটও তৈরি হয়েছিল | সেন্ট জন্স চার্চকে বলা হয় পাথুরিয়া 
)جه‎ | গির্জা তৈরির পাথর সংগ্রহ করা হয়েছিল প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়ের 


পৰ্যন্ত হয়নি প্রসঙ্গত সেনেট বিল্ডিংয়ের মত নিখুত fre স্থাপত্যও আজ 
আর এক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে টাউন হলকে নিয়ে | 
করে | ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েলের 


ও ১৮৭৬-এর দুটি সমীক্ষা তুলনা করলে নজরে আসবে : 


কাঁচা কুঁড়েঘর ৪৯,৪৪৫ 
পাকাবাড়ি-একতলা ৫,৯৫০ 


বৃদ্ধির করা হারটা উঁচু বাড়ির ক্ষেত্রেই বেশি। বলা চলে উঁচুতে ওঠার CMM 

সে-যুগেও ছিল। 
এ এ কলকাতা হল ভারতের রাজধানী লর্ড ওয়েলেসলির নেতৃত্বে স্থপতি 
কালা epist জাজের 6 জে ছ একর afi 
গভর্নমেন্ট হাউস বা রাজভবন | এটি তৈরি হল 


উপর ষাট কামরার নতুন প্রাসাদ তৈরি হল 
Sce এই স্থাপত্যের ব্যাপ্তি ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ৷ 
যোগে GB ছাদ তৈরি এর বিশেষত্ব | কলকাতায় এর দৃষ্টাস্ত 


কার্জনের পৈত্রিক প্রসাদ ডার্বিশায়ারের 


কনে হলের অনুকরণে, ব্যয় হয়েছিল তেরো লক্ষ টাকা | ছটা গেট | সিংহের মূর্তি 
বসালো, ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতীক প্রধান গেটটি উত্তরে লাল দীঘির দিকে মুখ করে 
১১৩ 


রয়েছে । গভর্নমে' ‘ট হাউসের চারপাশের পাঁচিল তুলতে গিয়ে লর্ড ওয়েলেসলিকে 
চারদিকের sre নন করে তৈরি তো ep শট ওয়েলেমরিকে 
রয়েছে টিপু সুলতানের সিংহাসন | তিন-মানুষ উচু fors উঠতে হলে তিন ডজন সিড়ি পার 


a কা এদের পীনোরত স্তন অশালীন লাগায় তিনি তা কেটে ফেলবার হুকুম 
des র তখন যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়েই গেছে। 


S O ন্যায়ালয় | কলকাতার কিন্তু পছন্দ হয়নি 
এর গথিক স্থাপত্য । দেশি সংবাদপত্রের মতে তা ছিল, "Ugly so called Gothic 


style of Architecture! মজার কথা, কলকাতার বাবুদের ভাল না লাগলেও টাউন 


হলের স্থাপত্য নিলজিয়াননের গর্বের অন্ত ছিলনা পথ বিশববুদ্ধে rong টাউন 
সভাটি ভেঙে গুড়িয়ে গেল বোমার ঘায়ে। 


য়। হাইকোর্টের খুটিনাটি মাপজোখ 
পরি হল AUS তন টাউন হল পা يعد انيت‎ মাপজোধ 
লরি টা সত ی‎ শব্দের বাকা এটি 
ভবনের দক্ষিণে | 


SRM ভবনটির স্থাপত্যে আধুনিকতার ছাপ থাকলেও আদলটি রাখা 
১১৪ মুল ভবনের فل ال‎ হাই হা ae এও রাখা 


মিটার) উচু..সব মিলিয়ে মনের পদায় ফুটে ওঠে লণ্ডনের সেন্ট পল্স ক্যাথিড্রালের ছবি | 
7 cm CRR গ্রিক ও রোমান স্থাপত্যে অলঙকরণের একটি A 


বাস্ত-বিজ্ঞান অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে | সেন্ট জেম্স চার্চ (১৮২০), সংস্কৃত কলেজ 
(১৮২৪), অক্টারলোনি মনুমেণ্ট, (১৮২৮) মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৬), সেপ্ট AT 
ক্যাথিডাল (১৮৪৭)_ স্থাপত্য মূল্যায়নের দিক দিয়ে এই সব বাড়ি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | 
চার্নকের আমলে রর মানুষ ছিল বারশোর মত আর হাজার দশেক নেটিভ | বছর 


বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিধি ও বসত বাড়তে লাগল দুই আকার 
সকালে গ্রামীণ সমাজে সদ্য গজানো শহরে হাতছানি আজকের 


লোক বাড়ছিল | সেই সঙ্গে ন! 

ত্রাম্বিত করল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত শহরকে 
গ্রাম ea গ্রামের মধ্যে উত্তরে কাশিপুর, পাইকপাড়া, BE থেকে শুরু করে শিয়ালদহ, 
আলিপুর, খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, ভবানীপুর কালীঘাট হয়ে দক্ষিণে বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ পর্যন্ত 
সেই সঙ্গে আরো কয়েকটা সাবেকী; পথনাম প্রমাণ ক যে টাউনটা 


গ্রকেধেকে এলোমেলো বেড়ে উঠছিল খানা-খনং a, ঘরবাড়ি : 
বকে, এলো মেল রাজ সরকার একটা ব্যাপারে পিতার পি রাহা 
Qu Was কর্নেল গুডউইনের প্রস্তাবে বাংলা রি efe 

fev ইনি নিন Maui. কলেজ খোলার মরি দিলেন eao টাকা? 
৫৮০,৮৫০ টাকা ৯২ আনা ৫ পাই । কলেজ চালানোর মাসিক খরচ ১২,৫৫০ টাকা ৷" 


বাস্তবিদ্যায় পড় , ভিক্টোরিয়ান রে 
বিদেশি স্থাপত্য ৷ গ্রিকো-রোমান গথিকের র দক্ষিণ ইউরোপীয় 


ইত্যদি দি বকে চার uw ie এই রীতির বাতি 
ডোরিক, আইয়োনিক ও কোরিছিয়ান থামের শিল্পরীতি 


উদাহরণ অধুনালুপ্ত সেনেট ভবন | CO ig 
হরণ জু টে ROT توي‎ তর 

শতাব্দী | গথিকের সুচলো আর্চের বদলে এখানে দেখা 
দিয়েছে গোলাকৃতি TIA ডোম | ভারতীয় নিমণিশৈলীর চর্চা সম্ভব ছিল না সেখানে | 
ওখান থেকে পাশ করা প্রথম পূর্তবিদ্‌ (১৮৬১) দীননাথ সেন বাংলাদেশে সুপরিচিত 


> Centenary Souvenir : p. E. College. Centenary Celebration Committee, 1956. 


হয়েছিলেন। সে যুগে পূর্তবিদ্রা শিক্ষালাভ করতেন মাদ্রাজের সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং 

কলেজে | তাই তাঁদের বলা হত মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার | কলকাতা কলেজ থেকে পাশ করা 

ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে মিলিটারির কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই তাঁদের নাম দেওয়া হল 

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা বেসামরিক পূর্তবিদ্‌। কলেজের নামও হল সিভিল ইন্জিনিয়ারিং 

কলেজ | এই শিক্ষালয়ই পরে হাওড়ার বিশপ কলেজে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে 

ada হয়। পূর্ব ভারতের র স্থাপত্য সৃষ্টিতে এই কলেজের ইঞ্জিনিয়ারদের র অবদান 
|| 


o দক্ষিণ ইউরোপীয় গ্রিকো - রোমান স্টাইল 
8- খাস ইংল্যান্ডের ভল্টেড গথিক ফ্যাশান 


সী পত্র জনয প্রয়োজন টেকসই মালমশলা, যা ঝড়-জল বৃষ্টি ভূমিক্প 
See করে অটুট থাকবে হাজার বছর | বাংলাদেশে এ ধরনের উপাদান ছিল না। কাদা 


হয়ে উঠেছে পাথরের গাঁথুনিতে। টালিগঞ্জের রামনাথ মণ্ডলের মন্দিরে, উত্তর কলকাতার 
সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে TY চূড়া সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে আশপাশের গ্রিকো-রোমান অনুকরণকে 
উপেক্ষা করে | চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী দেউলের গ্রিক মিনারটি অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম | 
তবে চিত্তেশ্বরীর মূল দেবায়তন ছিল চাঁদনী শ্রেণীর | গ্রিক মিনার পরবর্তী সংযোগ | মোট 
কথা, বাংলার নিজস্ব TE দেখতে হলে আমাদের দেবালয়-প্রদক্ষিণ করা ছাড়া গত্যত্তর 
AR | একই ভাবে দেশজ ইসলামী ধারার সাক্ষ্যের জন্যে গোঁড়া মুসলমান প্রতিষ্ঠিত 


মসজিদ-মাদ্রাসায় নজর দিতে হবে | 
à, ট্যাভার্ন-গোডাউন, ধলার ধাম, 


কালার কোঠা সবই ইঙগবঙ্ী়গাটছড় বাঁধা ATTRA স্থাপত্যের রোকোকো উদাহরণ | 
বালান কোঠা ইসলামী দস্তরের সঙ্গে সন্ধি করেছে গ্রিকো-রোমান ক্রম কিংবা গথিক ঢং 


স্থাপত্যের মিশ্রণ | তবে গ্রিকো-রোমানেরই প্রাধান্য দেখা 


diem বাংলার সঙ্গে গ্রিস রোমের পরিবেশের বেশ 
করনীয় করে া়গাতেই নীল আকাশে কাঁচামিঠে রোদ পাওয়া যায় বারো মাস LR 
কলকাতার নেটিভ বাবুদের | সেই সঙ্গে কিছু কিছু গথিক ধারাবাহিকতার বোঁকও 
য় কোরিছিয়ান মুকুট পরানোর ক্ষেত্রে গ্রিসের সাদামাটা 
দিত | আশ্চর্য হতে হয় যে, হিন্দু বাস্ত-বেদের পদ্ম এবং ঘণ্টাকৃতি GONG, বৌদ্ধ AINT 
দিত আশাও কেট তাদের Pm সা সবের দা 
র دي‎ ও সুভাষচন্্ের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভদী বেলুড় মঠ বা 
মহাজাতি সদনের নকশায় এই সব দেশী খুঁটিনাটির উপর SNA নে 
করে দিয়েছিল আমাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধিকে | রাজানুকরণ 
পত্য উপাদানের বহুল ব্যবহার নজরে আসে | বযবিহুল 
à ্বাচ্ান্দের জন্য ঘরে চাই প্রচুর হাওয়া চলাচল | শীত-প্রধান 
Soe pico যতটুকু দরজা জানালা ফাক-ফোকর থাকতো তা TTT OO 
র নয় সাবেকী বাসগৃহের জানলাগুলি দরজার মত মেঝে অবধি TT 
Te জানালার তলার অংশটি تولك‎ কারণে খোলা না গেলেও, NE দেওয়া ARE | 
হত জি ইচ্ছেমত খোলা-বন্ধ করা যেত | খোলা অবস্থায় খড়খড়ি এমন কোনাকুনি 
তাৰে eux ccs টির হট থা বার নজর রে তা DO EE 
চুকত বাধাহীন ভাবে। বর্তমানে খড়খড়ির চলন উঠে গেছে। যে বিশেষ ধরনের 
চা ওয়ালা কজা লাগতো খড়খড়িতে তাও বাজারে এখন পাওয়া যায় AT | মেঝে ছোঁয়া 
জানালা, পাল্লার খড়খড়ি সম্পূর্ণ কলকাতা ঘরানার স্থাপত TOT, এর সঙ্গে আরেকটি বহু 
ব্যবহৃত ব্যবস্থা ছিল বারান্দার অনড় TOME যুক্ত কাঠের ওয়েদার বোর্ড বা ঘোমটার 
উদ্দেশ্য একই। বৃষ্টির জল আটকে হাওয়া চলাচলে সাহায্য করা। এটিও সাবেকী 
$54 


কলকাতার প্রায় প্রতি গৃহেই ছিল অবশ্য ব্যবহার্য । পৌরাণিক নিমণিকলা কেবল আমাদের 
দেবস্থানগুলিতেই পাওয়া যায় বলে মহানগরীর স্থাপত্যের পর্যালোচনা হিন্দু মন্দির দিয়ে শুরু 
করা RUA । তারপর ইসলামী হাভেলির চত্বর আছে। সেই সঙ্গে ভিলা-বাংলো-বিল্ডিংয়ে 
যাওয়া কর্তব্য যেখানে বিদেশি স্থাপত্যের মুলিয়ানা লক্ষ্য করা যায় দেশি. ঘরানার সঙ্গে d 
বাড়ি-ঘরের বিভিন্ন স্থাপত্যের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটও উপেক্ষণীয় নয়, যেখানে পুর-স্থাপত্য ধারার 
দু'টি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম নজরে আসে । মন্দির-স্থাপত্যে প্রধানত তিন ধরনের প্রকাশভঙ্গিমা 
স্থান পেয়েছে : 

১. বাংলা রীতি চোলা দেউল) 

খড়ো চালের প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দোচালা, জোড়বাংলা, চারচালা, 
আটচালা এবং চাঁদনী | সাবেকী কুঁড়েঘর সাধারণত দোচালা | আগু পিছু দু'টি দোচালা 


হিন্দু স্থাপত্যের এটি বিরল দৃষ্টান্ত । এটিতে চালা দেউল ও ay মন্দিরের সমন্বয় ঘটেছে। 

কালীমূর্তি মাত্র ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার) লম্বা | তাই অধিষ্ঠাত্রীর নাম পুটে কালী | 
একটি চারচালার মাথায় আরেকটি ছোটমাপের চারচালা বসিয়ে দিলে পাওয়া যায় 

আটচালা গঠন | বড়িশার জমিদার সন্তোষ সাবর্ণ চৌধুরির বানানো কালীঘাটে মায়ের বাড়ি 


তরফ থেকেও পূজা দেওয়া হত এখানে | ইংরাজরাও তা থেকে বাদ যাননি | 

ন লেখা থেকে জানা যায়, গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি ক'জন ইংরাজ কালীঘাটে 
যান এবং কোম্পানি সম্প্রতি যেসব যুদ্ধে জয়লাভ করেন তার জন্য হিন্দু দেবীর নিকট 
৫০০০ টাকার পূজা দেন। সহস্রাধিক নেটিভ সমবেত হয়ে শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদের 
CASE প্রত্যক্ষ করেন | হয়ত এইজন্যই কালীবাড়ির নাটমন্দিরে থামের মাথায় দেখি 


বাজারের RRR কালীমন্দির এবং শ্যামবাজারের ছাতুবাবুর কালীমন্দির | ছার 
মন্দিরের দেওয়ালে প্রশংসাযোগ্য মীনার কাজ আছে। 

২. মিশ্র ক্রম (ত্র মন্দির) 

এখানে ছাদ ধনুক বা ছত্রাকৃতি। কখনো বা রথ-সদৃশ মন্দিরে রয়েছে একাধিক তল | 
বাস বাংলা চংয়ের ধনুকের মত বাঁকানো চালের উপর ইসলামী বা গথিক স্টাইলের FÊ বা 
মিনার বসানো হয়েছে মন্দিরের বাহার বাড়ানোর জন্যে টুঙ্গির সংখ্যানুযায়ী দেবালয় এক 


এক সারিতে | পঞ্চরত্রের বেলা মাঝের বড় টুঙ্গিটিকে ঘিরে চার কোণে চারটি 

এলার্ট 
জামা মসজিদে | কার প্রভাব কার উপর পড়েছে বলা শক্ত | নবরত্ব ঢংয়ে পাঁচ প্রধান 
আভিজাত্যপূর্ণ লাবণ্যের আকর | নবরত্ব মন্দিরের উৎকৃষ্ট দৃষ্টা রাণী রাসমণি স্থাপিত 
শ্রীরামকৃষ্ণ পূজিত দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির | কলকাতায় আরো যে-কটি বিখ্যাত 


aay মন্দির রয়েছে তা হল টালিগঞ্জে মাণিক মণ্ডলের মদন মোহন মন্দির, কোম্পানির 
আআসিস্টে্ট জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র প্রতিষ্ঠিত বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী দেউল__এটি 


অস্টারলোনি মনুমেন্টের থেকেও উচু ছিল। 
১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্পে See ঘরবাড়ির 
সঙ্গে ভেঙে পড়ে সিদ্ধেশ্বরী দেউলের মূল টুঙ্গিটি | পরে চিৎপুরের মল্লিকরা এটি মেরামত 


মানে ag প্রাদেশিক গঠন প্রণালীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ ভারতীয় 


গোপুরম | এই প্রণালীর আংশিক ছায়া পড়েছে ড্র র z 
QUIS এ দেশিক গঠন প্রণালী উত্তর ভারতীয় বহু THT এই CH মানেই 
দেখা যায় জৈন,ধারা | TTP বহীদাস টেম্পল রিটের শীতলনাথজীর মন্দিরের ক 
বলা যায় | একে ভুলক্রমে বলা হয় 
এবং ইসলামী ও খ্রিস্টান প্রভাবযুক্ত নয়া 

বৈষ্ণবী ভজনালয়ে কোটা ووه‎ ছড়াছড়ি অথচ কলকাতার কালীবাড়িগুলিতে 


তা চোখেই পড়ে না | তবে বিলাতি ধরনের পঙ্ধের 
র সর্বত্র । এ সবই স্থাপত্য সমন্বয়ের লক্ষণ। দেবালয়ের 


নজরে পড়ে শাক্ত 
কথিত পুত্তলিকার একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে | সবার নীচে থাকে 
জীবজন্ত ও ইতর প্রাণীর ছবি। তার উপরে মানব সংসারের র 


বি প্রতি্ঠাতারা গোঁড়া হিন্দু নব্য বিলাতি স্টাইল খুব একটা ছাপ ফেলতে 


des روديو‎ i একটি ঘাট তাদের দেশি চেহারার জন্য রীতিমতো বিখ্যাত এর 
থ ভক্ত শোভারাম বসাক তাঁর ইষ্টদেবের মন্দিরের 


মধ্যে অন্যতম জগন্নাথ ঘাট | জগন্না 

মধ্যো অনয বাণিয়েছিলেন বড়বাজারে | ঘাটের লোহার থামগুলির মাথায় কোরিয়ান 

লাগোয়া রও creía স্থাপিত হয়ছে اا‎ মঙ্গল কলের উপরে_ু একবারে ঘাটি 
লোহার জাফরি ; নকশায় তার হিন্দু 


ছিরিছাঁদ পুরো দেশি | সব 
সমন্বয় ক্ষেত্র জগন্নাথ ঘাট | আদি গঙ্গার পাড়ে মহীশূর ঘাট বিচিত্র কণটিকী ধুপদী স্থাপত্যের 
১১৯ 


বিরল দৃষ্টান্ত | দেখলে মনে পড়ে বেলুড়ের চমকদার মন্দিরের কথা | উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে মহীশুরের মহারাজাকে দাহ করার জন্য এই ঘাটের প্রতিষ্ঠা এবং নাম হল 
মহীশূর ঘাট । মার্টিন বার্ন কোম্পানি কণটিকী ঢংয়ে চুনা পাথরে গড়ে তুললেন ঘাটের চাঁদনী, 
শাহ্‌নগরের প্রবেশদ্বার, লাগোয়া গোলাপ বাগিচা | 
শিল্পেরও | জন্ম নিচ্ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশীয় স্থাপত্য | কলকাতাবাসীর দানে ১৮১৭ 
খ্রিস্টাব্দে হিন্দু স্কুল ও ১৮৫৫-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ গড়ে উঠল | ইতিমধ্যে পৈত্রিক ঘড়ির 
ব্যবসা তুলে দিয়ে ঠনঠনিয়া ও পটলডাঙ্গায় স্কুল খুলেছিলেন হেয়ার সাহেব | পরে দুই স্কুল 
মিলে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হল হেয়ার স্কুল | 

১৮৫৬-তে উঠল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি, সেনেট হল । গ্রিক স্থাপত্যের 
উজ্জ্বল সাক্ষর | ছ্বারভাঙ্গা মহারাজ রামেশ্বর সিংয়ের দেওয়া ২,৫০,০০০ টাকায় তৈরি হল 
দ্বারভাঙ্গা RF | তার আইয়োনিক থাম, সুদৃশ্য আর্চ আর গোল ঝুল বারান্দা 
গ্রিকো-রোমান স্থাপত্যের সঙ্গে চমৎকার মিলিয়ে ছিল ইন্ডো-সারাসেনিক স্টাইল | এই 
স্টাইলের ব্যাপ্তি দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী | আরব, স্পেন, পারস্য ও তুর্িস্থান থেকে 
মুসলিম শাসকদের মারফত এ-দেশে আমদানী হল ইসলামী স্থাপত্য | তাতে প্রভাব 
পড়েছিল স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্যের | ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এই মিশ্র 
রীতি-_ইন্দো সারাসেনিক স্টাইল | হেয়ার স্কুল, সিনেট, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং বা বেথুন স্থাপিত 
নেটিভ মেয়েদের বেথুন কলেজ-__সবই কলোনীয় ধারার অন্তর্ভূক্ত | এই ধারায় ভিক্টোরিয়া 
সাম্রাজ্যের দেশে-বিদেশে রেনেশীস স্থাপত্য স্থানীয় আবহাওয়া, মাল-মশলা ও গঠন-শৈলীর 
প্রভাবে এক একরকম পরিবর্তিত রূপ নেয় | ফলে ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব দেখা 
গেলেও তা খাঁটি গ্রিকো-রোমান, গথিক বা রেনেশীস স্টাইলভুক্ত নয় | যেমন, এ-দেশের 
বাংলো ধরনের বাড়ি | এ-রীতি এ-দেশে চলেছে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে | 
কলকাতার অধিকাংশ ধনী ভিলাই এই মিশ্র রীতিতে গড়া ١ কলোনীয় স্থাপত্যে গড়া 
আরেকটি পাঠশালা সার আশুতোষ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজ__এটি তারকনাথ পালিত 
(১৫ লক্ষ টাকা), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (২ লক্ষ টাকা), রাসবিহারী ঘোষ (২১,৪৩,০০০) 
ও খয়রার কুমার গুরু প্রসাদ সিংহের (৫ লক্ষ টাকা) দানে পুষ্ট | বিজ্ঞান কলেজ ও দ্বারভাঙ্গা 
ভবনে একটা সামঞ্জস্য রাখাই এর উদ্দেশ্য | বিংশ শতাব্দীর আরেকটি শিক্ষাকেন্দ্র কলকাতা 
মাদ্রাসার (বর্তমান মৌলানা আজাদ কলেজ) সবা্গে আধুনিকতার সঙ্গে ইসলামী ঘরানার 
সুন্দর সন্ধি লক্ষণীয় | একই ভাবে আধুনিক ও হিন্দু বাস্তু শিল্পের মিলন ঘটেছে আচার্য 
জগদীশচন্দ্র বসুর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে । খরচ পড়েছিল ১১ লক্ষ টাকা | 

সিনথেসিসে গড়া উপনিবেশীয় স্থাপত্যের বহু বিচিত্র নিদর্শন রয়েছে এই শহরে । সে 
আমলের ধনীরা বসতবাটিতে বাংলা খড়ো চালের সঙ্গে সংহতি ঘটিয়েছিলেন মোগলাই 
গম্বুজ, ইউরোপীয় ভণ্ট ও ত্রিকোণ পেডিমেন্টের । এই মিশ্রণে এসে মিশল পর্তৃগিজ-ধারা | 
সাক্ষী ব্রাবোর্ন রোডের পর্তুগিজ চার্চ | তবে এই সব মিশেলের বেশির ভাগ থেকেই কোনো 
"hosp চরিত্র পরিস্ফুট হয়নি | 

ঠাকুর বাড়ির আইয়োনিক কলম, এসপ্ল্যানেড EDS রেলের বুকিং অফিসের মাথায় 
SSS ঝারোখা জানালায় হাওয়া মহলের নকল, ইংরাজ স্থাপত্যের অনুকরণে বানানো 


Sema ঠাকুরের বেলগাছিয়া ভিলার পাথরের আর্চ, বিচিত্রা ভবনের রঙিন কাঁচের গথিক 


জানালা, অউধের নিবাঁসিত নবাব ওয়াজিদ আলি শার রাজপুরী রী সিরিয়াল হাউসের 

ডোরিক কলম লক্ষ্য করলে তা অনুধাবন করা সম্ভব | ৯ 
ইংরাজ এ-দেশে এসে সৃষ্টি করে বাংলোবাড়ি, যার নাম তারা ধার করেছিল ‘Bengal’ 
শব্দ থেকে। বাংলা দোচালা, চারচালা, আটচালার নীচে ঘরের বিন্যাস হয়েছিল বিলাতি 
চংয়ে, সাহেব-মেমদের প্রয়োজন অনুযায়ী ١ সামনের খিলানওয়ালা বারান্দার পিছনে সদর 
বা “সাহিব মহল’ ও পিছনের বারান্দার কোলে অন্দর বা ‘মেম মহল' | বাড়ির পিছনে একটা 


বাড়ির স্থাপত্য সুষমা নান্দনিক বিচারে খুব উচু দরের হত না | নিদর্শন ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট 
হাউ ৷ তবে সবই যে উড়িয়ে দেবার মত তা নয় | বিশুদ্ধ গথিক কেতায় গড়া সেও পল্স 
v তাজের অনুকরণে তৈরি সুষম ‘উপনিবেশবাদের উদাহরণ 

সেমোরিয়ালের রাপবৈচিত্য লক্ষণীয় সত্যি কথা বলতে কি, বিভিন্ন স্থাপত্যের 
-কাঠ-পাথরের কলাকৃতিকে কত শোভন, প্রাণবন্ত, নয়নাভিরাম করে তুলতে 


দরে, কলব রিয়ালে | অবশ্য এই সুষম সমন্বয় পরম রূপ পেয়েছে বেলুড় মঠে। 
সেখানে স্থাপত্য সত্যিই পরিণত হয়েছে সঙ্গীতের এক স্থিরচিত্রে (‘Architecture is a 
frozen music’—Ruskin) | শ্রীরামকৃষ্ণের নশ্বর দেহ ইহলোক ত্যাগ করার: পরে 
বিবেকানন্দ ও ঠাকুরের অন্যান্য শিষ্য গঙ্গাতীরে রর দেহাস্থির উপর এক সমাধিমন্দির 
(বানর নিত্যপূজার ব্যবস্থা করতে চাইলেন | তাঁদের ইচ্ছা ছিল এ স্মৃতিসৌধ হবে বর 
তৈরি করে wr “থেকে চয়ন করা রামকৃফ-দশনৈর মূল তব CÓ T 
দেশি পত্র আদর্শকে عد‎ মাঝে তুলে ধরা খুব সহজ কাজ ছি 


উর হলেও, অর্থাভাবে কাজ শুরু করা সম্ভব হল না। ১৯০২-এ স্বামীজীর মহা হা 
১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মাৰ্চ বুধবার ঠাকুরের পুণ্য জন্মতিথিতে সমাধিভবনের ভিত্তি পূজা 
ইট বৈদিক মতে | কয়েক বছর বাদে স্বামীজীর দুই মার্কিন হ্যা Pm e 
Cre কুমারী করেল ৬৭৫ লাখ টাকা দান করলেন মন্দির তহবিলে | কাজে লেমে 


পড়লেন মার্টিন বার্ন ইট, কংক্রিট, চুনার স্টোন নিয়ে | 

soc ফুট (প্রায় ৭২ মিটার) লম্বা ও ১৪০ ফুট (প্রায় ৪৩ মিটার) চওড়া নাটমন্দিরের 
লাগোয়া ৭৮ ফুট (MI ২৪ মিটার) উঁচু প্রবেশ পথ বা গোপুরম তৈরি হল sibl স্তূপের 
লাগোয়া دده‎ তার মাথায় জড়ানো AACR দু'পাশে কমলকোরকথারী হাতির 


চু ছেলেবেলা নাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, (HI) ৯৩৫৭ | Mis 


ভাস্কর্য | অজস্তার সঙ্গে সাদৃশ্যুক্ত প্রবেশদ্বারের মাথায় মিশনের মনোগ্রাম, সর্পকুণ্ডলীর 
মধ্যে পদ্ম, সূর্য, জলতরঙ্গ | জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগের প্রতীক | উপরে শিবলিঙ্গ । হলের 


দৃশ্য মনে করায়। হলের প্রান্তে প্রশস্ত গর্ভগৃহ । মাথায় TY গন্ুজ 1 মূল গমুজের শিখর 
১০৮ ফুট (প্রায় ৩৩ মিটার) উচু | গম্বজগুলি গেঁয়াজাকৃতি Sue চরিত্রের হলেও 
লিঙ্গরাজ মন্দিরের উড়িয্যারীতিতে অলঙ্কৃত বলে দর্শনে অহিন্দু নয়। qc মাথায় 


হয় বাঙালি ঘরানার | 

বর্তমানে কলকাতার ভাঙা-গড়ার খেলায় বিস্ফোরণ ঘটেছে | উনিশ শতকের গোড়ায় 
me সিমেন্টের বলে বলীয়ান হয়ে আসরে নেমেছে রিইনফোর্স্‌ড কংক্রিট | শুরু 
হয়েছে ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা | জনম নিচ্ছে অভূতপূর্ব এক স্থাপত্য -্টাইল। ক্ানটিলিভার gy, 
্যারাবোলিক শেল, fete কংক্রিটের বিপুল "orta চার্নকী শহরের দিগন্ত পাণ্টে দিচ্ছে 
রাতারাতি 


s E | 
রিইনফো্স্ড কংক্রিটের প্রযুক্তিগত বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে শহরে দেখা দিয়েছিল এক 
সামাজিক বিস্ফোরণ | শহরের ভিতরের স্থান সীমিত | ফলে উত্তরে দক্ষিণে মেট্রোপলিটান 
ডে চলল চন্দননগর থেকে বারুইপুর, ব্যারাকপুর থেকে জোকা | এই সময়ে গড়ে 
উঠল সণ্ট লেক সিটি | সেই সঙ্গে নব্য কলকাতার সুপতিরা পেলেন স্বল্প উচ্চতা-বিশিষ্ট 
নাড়ির ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক FRE সুযোগ | নতুন শিল্প সৃজনের নেশায় সুন্দরের 

নিত্য আনাগোনা শুরু হল কলকাতার স্থাপত্যের অজনে | 
চিত্র বা erecta মত স্থাপত্য কেবল দৃষ্টিথাহ্ রইল না, তা একাধিক ইন্ডিয় দ্বারা 
উপভোগ্য হয়ে উঠল | বাট ও সত্তর দশকে শহরের স্থপতির মূল শহরের ভিতরে সৃষ্টি 
SA অসংখ্য আকাশচুম্বী অট্টালিকা | নিউ সেক্রেটারিয়েট, জীবনন্থীপ, টাটা সেন্টার, 


কলকাতার বুকে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে | নগরবাসীর বিস্মিত চোখের সামনে 
কলকাতার আকাশরেখার নিত্য পরিবর্তন ঘটে চলেছে | তবে এসব বাড়ির প্রযুক্তির ক্ষেত্রে 
নয়নাভিরাম স্থাপত্যের তেমন কোনো পরিচয় নেই। 

যে-কোনো বাড়ির ক্ষেত্রে BI এবং ভূগর্ভস্থ মাটি এবং প্রস্তরত্তরের চরিত্র বাড়ির 
নিজস্ব সাধযাক্ষণজনিত ভার ও অন্যান্য অস্থাবর ভার, প্রবহমান বায়ুর সবাধিক চাপ, এবং 
প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা ও নক্শার বিশেষ ভূমিকা কাজ করে, সন্দেহ নেই, বিশেষ 
করে বহুতল বাড়ির ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব আরো উল্লেখযোগ্য | এছাড়া ভূকম্পনজনিত চাপও 


উপযোগী এমন কথা বলা যায়। এই গাঙ্গেয় মোহনা অঞ্চল ভূতান্বিকদের মতে অতীতে 
এক বিস্তীর্ণ ও গভীর ডোবা ছিল এবং কালক্রমে পলিমাটিতে তা ভর্তি হয়। 
যে-মাটির উপরে স্থপতিরা ভিত প্রস্তুত করবেন তা যদি ম্যানহাটান শহরের মত গ্রানাইট 
পাথর হয় তাহলে আশি বা এরুশো তলা উচু বাড়ি তৈরি করা কোনো সমস্যা নয়। কিন্ত 
নদীবাহিত পলিমাটিতে পাথরের অস্তিত্ব নেই। এখানে ৩০ মিটারের বেশি গভীরেও 
পাথরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি | কলকাতার মাটি ১ বর্গ মিটারে প্রায় ১০ টন বল সহা 
করতে পারে ধরে নেওয়া হয় এবং পাইলিং ছাড়া এখানে so তলা পর্যন্ত বাড়ি তৈরি করা 
সম্ভব | তবে উপযুক্ত মাটি পরীক্ষা ছাড়া সাধারণ “ভাল মাটি' ক্ষেত্রে প্রতি বর্গমিটারে প্রায় 
৮ টনের বেশি ওজন চাপানো উচিত নয় | একটা কথা মনে রাখা দরকার-_বাড়ির বহর যত 
বড় হরে তার চাপ মাটির তলায় তত বেশি গভীরে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, কোনো বাড়ির 
প্রস্থ যদি ১০ মিটার হয় তার চাপ মাটির তলায় প্রায় ৩০ মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে | 
এদিকে উপরের দু-তিন মিটার মাটির স্তর দেখে নীচের স্তরের চরিত্র বোঝা সম্ভব নয়। 
এখানেই প্রয়োজন নির্দিষ্ট গভীরতা থেকে মাটির নমুনা উঠিয়ে তাকে গবেষণাগারে পরীক্ষা 


যদি ৯০বা ১০০ টনের মত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কং 


মিটার গভীরে য় 
সিটের وروي‎ বিল্ডিং (বিড়লা)-এর মত ২০ বা ২২ তলা বাড়ি কলকাতার বুকে তোলা 
সম্ভব | 

আকাশচুম্বী বাড়ির ক্ষেত্রে বাতাসের চাপটা কোনোমতেই উপেক্ষণীয় নয় | অট্টালিকার 
উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসের চাপ বাড়ে | তবে দশ তলা পর্যন্ত উচু বাড়ির বেলায় 
বাতাসের চাপ কম করে প্রতি বর্গ মিটারেপ্রায় ২০০ কিলোগ্রাম | 

সাধারণভাবে মনে করা হয়, আকাশচুম্বী অট্টালিকার উর্ধবমুখ ক্রমশ সরু হয়ে আসে 
কিন্তু এর পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ নেই | নাগরিক সভ্যতায় আলো বাতাস 
চলাচলের সুযোগ রাখা উচিত, না হলে বদ্ধ শহরে আলো বাতাস চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে 
আসবে | সব দেশের ক্ষেত্রেই এ-কথাটা প্রযোজ্য | পৌর আইনের পরিকাঠামোর মধ্যে 
যথেষ্ট জায়গা চারদিকে ছাড়তে পারলে যে কোনো আকৃতির বৃহৎ অট্টালিকা গড়ে তোলা 


সম্ভব-_অবশ্যই যোগ্য ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তাতেই | 
১২৩ 


বর্তমানে বহুতল উচু বাড়ির ক্ষেত্রে বিম-ছাড়া এবং বিম যুক্ত দু' রকমেরই উচু বাড়ি তৈরি 
হচ্ছে কলকাতা শহরে | 


কলকাতায় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের সময় আজও হয়নি | তবে তিনশো বছরের 
কলকাতার স্থাপত্য এখনও সমন্বয় সাধনের কাজ করে চলেছে। 


১২৪ 


কলকাতার সংগ্রহশালা 
5০১৫৯০১৯৯০৪ 
অমিত চক্ৰবৰ্তী 


মিলিত হতেন সুপ্রিম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরি রুম-এ- প্রথম যেখানে সভা হয়েছিল সেখানেই 1 
এদিকে কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের কাছ থেকে কিছু কিছু উপহার-সামগ্রী 
আসছিল-_পুরনো আমলের প্রাচ্য সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন 1 উইলিয়াম জোন্স যতদিন 
জীবিত ছিলেন ততদিন তিনিই সব সংরক্ষণ করতেন | তাঁর মৃত্যুর পর ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসের এক সাধারণ সভায় কোনো কোনো সদস্য সোসাইটির বইপত্র এবং বিভিন্ন 
দ্রষ্টব্য জিনিস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাড়ি তৈরির প্রস্তাব আনেন | ঠিক হল-_বিনামূল্যে জমি 
পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠানো হবে | সেই সঙ্গে সদস্যপিছু বার্ষিক 
চাঁদা হিসাবে চারটি করে মোহরও ধার্য হবে, এবং বছর কয়েকের মধ্যে তহবিলে যে-চাঁদা 
জমা পড়বে তাই দিয়ে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে। 

বিনামূল্যে জমি চেয়ে সোসাইটি যে-আবেদন রেখেছিলেন, সরকার থেকে তার কি উত্তর 
এসেছিল জানা নেই। তবে বছর কয়েক পর ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই তারিখে জমির 
জন্য নতুন করে যে আবার আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় 
আবেদনপত্রে পার্ক স্্িটের এক কোণে এক টুকরো জমির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল | পার্ক 
Fada ওই অঞ্চলে ঘোড়ায়-চড়া শেখানোর এক স্কুল ছিল ; তারই সম্পত্তি ছিল জমিটা। 
পরে ওটা সরকার অধিগ্রহণ করে | সোসাইটির আবেদন এবারে মঞ্জুর হল | জমির পশ্চিম 
দিকের সামান্য একটু অংশ পুলিশ-থানা এবং দমকলের জন্য ছেড়ে রেখে বাকি জমিটা 


অবস্থায় শ্রীরামপুর থেকে তিনি চিঠি লিখলেন এশিয়াটিক সোসাইটিতে। সেই চিঠি পেয়ে 


নিলেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি | এই দিনটিকে এ-দেশের প্রথম মিউজিয়ামের 
জন্মদিন হিসাবে ধরা যেতে পারে | 


আলাদা অস্তিত্ব স্বীকার করা হলেও সোসাইটির সংগ্রহে যেসব মুদ্রা, 
তালফলক,পাথরের মূর্তি, শিলালিপি ছিল সেগুলিকে লাইব্রেরি-ঘরে রাখা হল গ্রন্থাগারিকের 
fru | সোসাইটির সংগ্রহে যেসব ভূতাত্তিক নিদর্শন এবং মৃত প্রাণীর নমুনা ছিল 
সেগুলিকে মিউজিয়ামে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব নিলেন ডক্টর ওয়ালিচ নিজেই | 


র মনোনীত করেছেন | 
১২ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার বছর থেকেই প্রধানত ভারতের ইউরোপীয় সমাজের কাছ থেকে 


এর | ইনি পরে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় 
দু’: মাথাওয়ালা একটা পায়রা দিয়েছিলেন | 


য় | 
ওই সময়কার সংগ্রহে যেসব মূর্তি এসেছিল সেগুলির মধ্যে গাধার থেকে পাওয়া 
বরোধিসত্ব পদ্মপাণির মূর্তি অন্যতম | ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ 


ক্যাপ্টেন মাটি খুড়ে পেলেন একটি বৌদ্ধ সুপ | 


সেখান থেকে ৬০-৭০টি মূর্তি এল মিউজিয়ামে l 
খান থেকেও কিউরেটরের মাইনে বলতে কিছু ছিল না নিউ 
5 ওয়ালিচ কিউরেটরের পদ থেকে সরে আসেন | তাঁর জায়গায় 


ফিজিকাল iit nir এক পরে রিউজিয়াদের PEC মাহে বিন অধে 
করেন এরও الست‎ সংগ্রহে রাখার উপযোগী জিনিস TO নির্দিষ্ট অর্থের 
কা وعد عطي ع ج ری‎ 

পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ টাকা 
গদি কোনো সদস্য মিউজিয়ামের উর হার উপর 
আনার পর গলো সোসাইটির লগুনের প্রতিনিধি ডঃ উইলসনের উদার 
লহ পরে ان‎ ১৮৪১ يعدن‎ সের St 
ডে চরের وم‎ নিয়ে এদেশে আসেন | সেই মানুষটির 


উৎসাহেই মিউজিয়ামের সংগ্রহে নৃতন 
রকারে বনিক জিওলজি'র উপর আলাদা একটি সংগ্রহশালা CT 
TA fers | পরে ১৮৫৭ টানে জিওলজিক্াল সার্ভে অব 


sae হলে সংগ্হশালাটিকে ওখানেই সরিয়ে নেওয়া হয় | 
সংগ্রহ qm পর মিউজিয়ামের প্রাণী বিভাগের ftem 


সোসাইটির য় । এর বছর কয়েক 
তিন হাজার বছর আগেকার র ‘মমি’ করে রাখা হাত | 
ভারতের তৎকালীন ₹ ধারী কলকাতায় একটি ‘ইম্পিরিয়াল 
১২৭ 


করা হল । এ-প্রস্তাবে সরকার রাজী হয়নি | এরপর সিপাহী বিদ্রোহের দরুণ ওই বিষয়টি 
কিছুদিনের জন্য ধামা চাপা পড়ে । সিপাহী বিদ্রোহ কেটে যাওয়ার পর কোম্পানির রাজত্ব 
শেষ হলে নতুন করে তদানীস্তন ব্রিটিশরাজের কাছে পূর্ণাঙ্গ একটি মিউজিয়াম তৈরির 


আবেদন রাখা হয়। এবারের আবেদনে সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় । সরকার তার 


সম্মতির কথা জানাল ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। জনসাধারণের জন্য “দ্য ইণ্ডিয়ান 


মিউজিয়াম, স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল সরকার | এশিয়াটিক সোসাইটির তরফে সংগৃহীত প্রায় 
সমস্ত জিনিস আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্মিত সরকারি যাদুঘরে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া 


খ্রিস্টাব্দে 


একে একে চলে গেল চৌরঙ্গি রোডে ভারতীয় জাদুঘরের নতুন বাড়িতে | ১৮৭৫ 
মিউজিয়ামের স্থানাস্তরণের কাজ শেষ হওয়ার পর সোসাইটির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে 
কিছু ছবি ও 

মূল্যবান | 


পুরাতাত্বিক জিনিস রেখে দেওয়া হয়। এগুলি সংখ্যায় অল্প হলেও খুবই 


এশিয়াটিক সোসাইটিতে এখনও রয়েছে উইলিয়াম জোন্স, এইচ কোলবুক, জে 
প্রিলেপ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্নাথ Toi মত বৃটিশ আমলের অতি বিশিষ্ট 


CT, অতুল বসুর আঁকা ছবি। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলার গভর্নর পদ্মজা নাইডু 
সোসাইটিকে উপহার দিয়েছেন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকে নিয়ে শিল্পীদের 
তৈরি এনগ্রেভিং, মোট সংখ্যা ১৩৪ | প্রিন্সেপ ও ড্যানিয়েলের আঁকা ছবির প্রিণ্টও 
রয়েছ সোসাইটির এখনকার সংগ্রহে | এ 


অসাধারণ সব ছবি | 


এশিয়াটিক সোসাইটির এখনকার সংগ্রহে আছে প্রায় 83,000 পুথিপত্র ও হাতে-লেখা 
পত্রের সবচেয়ে বড় সংগ্রহ এটি | অসমীয়া, বাংলা, গুজরাতি, 
সংস্কৃত, মারাঠি, ওড়িয়ার | 


সংস্কৃত, ফার্সি, উর্দু ও বাংলাভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপির বিরাট সংগ্রহ চলে আসে এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে | সোসাইটির গ্রস্থাগারিকের পদে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র | 


তাঁর মৃত্যুর পরে ওই পদে হরপ্রসাদ 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাংলাভাষায় লেখা HAT সংগৃহীত হতে থাকে | এইসব 


ও মঙ্গলকাব্য | জ্যোতিষ বিষয়ে খনার বচন এবং শুভক্করের রর লেখা অঙ্কের হিসাব-সংক্রান্ত 


maed উপরও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রয়েছে সোসাইটির সংগ্রহে | 
যুগের ও বিভিন্ন দেশের মুদ্রা 


এক তালিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে । 


পূর্ব ২৫০ অন্দে পাথরের Geis TA লিপিতে 
দ্বাদশ শতাব্দীর ব্রহ্মামূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 


গ্যালারিগুলিকে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল | এর 
চোদ্দ বছর পরে ১৮৯২-এর সেপ্টেম্বর মাসে খোলা হল আর্ট গ্যালারি | নৃতত্ব সম্পর্কিত 
গ্যালারির উদ্বোধন হয় তার পরের বছর | মিউজিয়ামকে পাঁচটি বিভাগে ভাগ করার প্রস্তাব 
করা হল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে | বিভাগগুলির বিষয় : ১. প্রাণীতত্ব ও নৃতত্ব ২. পুরাতত্ব ৩. 


মুদ্রা-গ্যালারি চালু হয়েছে হালে--১৯৮১-এর নভেম্বর মাসে | 


RON এখানেই কাচে ঘেরা কফিনের মধ্যে রাখা আছে চার হাজার দে cok 


পৌঁছল eS MI আজও হয়নি | মমির আসল পরিচয়, শারীরিক qea 
এ qe TER Ost ^ri Pave মিস্টার অস্ত মালে cif 
এক্স-রে করা হয় | এদেশে মমির এক্স-রে সেই প্রথম | রিপোর্টে জানা গেল, মমিটি একজন 
Qui, TT মানুষের । মৃত্যুর সময়ে লোকটির বয়স ছিল পঞ্চাশ থেকে যাটের মধ্যে | 
ই ছিল HO, বুক ও পিঠের পাঁজর ভাঙা মনে. হানা বেক যার মে 
হয়েছিল। 


জা দেওয়ালে আছে মানুয-পরমাণ quiis aE | eee আনা খোদাই করা রয়েছে 
’ আছে ফুল-ফল, লতা-পাতা | পাথরের গোল একটা ফলকে বুদ্ধের 

জন্মের দৃশ্য খোদাই করা | গৌতম বুদ্ধের মা স্বপ্ন দেখছেন, সাদা হাতির রূপ ধরে তাঁর 

ছেলে যেন নেমে আসছে মত্যলোকে | মিউজিয়ামের 

এটাই এখনও প্রধান আকর্ষণ | 


ও নকৃশা করা মাটির পাত্রের পাশাপাশি 


অন্যতম আকর্ষণ মূল্যবান সব ভারতীয় কাঠের নমুনা ও‏ بد 
টুকরোর গায়ে তার বৈজ্ঞানিক নাম, গোত্র ও‏ 
মানুষ এবং গরু-মোষের আহার্য হিসাবে‏ 
উত্ভিদজাত জিনিস সংরক্ষিত আছে। হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল ও‏ 
গাছের যেসব নমুনা সাজানো আছে তার সংখ্যা‏ 


শোলা ও নানা জাতের কাঠ দিয়ে তৈরি শিল্প-সামগ্রীর 
বাকল আর qas হরেক নমুনা | উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত গ্যালারির প্রধান রূপকার কার 
জর্জ ওয়াট | ১৮৮২ থেকে ১৮৯৬__এই চোদ্দ বছরে বিভাগটিকে যেমন মনের মত করে 

উদ্ভিদের উপর প্রামাণ্য অভিধান লিখে বিশেষজ্ঞমহলে 


কীট-পতঙ্গের নমুনা p মাছের গ্যালারির অন্যতম 


যাদুঘরের সাম্প্রতিক সংযোজন 
-উপকরণ সংরক্ষিত | 
সাধন ভুত গ্যালারির সামনে বারান্দায় পড়ে আছে বিশাল এক গাছের ST $ 
বয়স ২০ টি aus | এছাড়াও ফসিল বা জীবাশ্মের জন্য নিৰ্দষ্ট গ্যালারি দু'টির একটিতে 
১৩১ 


ভারতবর্ষের শিবালিক অঞ্চলে পাওয়া মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জীবাশ্মের মূল্যবান সংগ্রহ 
প্রদর্শিত এই গ্যালারির অন্যতম আকর্ষণ ভারতীয় হাতির পূর্বপুরুষ “স্টেগোডন গণেশ 


. ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত জীবাশ্মের বয়স নিধারিণের ক্ষেত্রে 'কার্বন-ডেটিং এবং 
an am পদ্ধতি অনুসৃত za eme নিদশনগুলির বয়স ডেটিং এবং 
যাদুঘরের বিশেষজ্ঞরা নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল | প্রাচীনযুগের প্রস্তরমূর্তি অথবা 


বি টনিক সার্ভে অব ইয়ার ওপর না ইতি পিক্যাল সার্ডে অব 
নিদর্শনগুলির যথাযথ সংরক্ষণের জন্য আবহাওয়ার উষ্ণতা ২০ ডিগরি থেকে ২৪ ডিগরি 


লেগে থাকতে সাহায্য করে | যাদুঘরের উন্মুক্ত পরিবেশে যেসব প্রাচীন মূর্তি ও 
নিদর্শনগুলি সাজানো আছে___সেগুলিই বায়ুদূষণের প্রধান শিকার | Bac লি 
প্রস্তর ও ধাতুর নিদর্শনগুলিকে ঝাড়া-মোছা করা ছাড়াও পাথরের ভিতর PH ছিদ্রপথে যে 
লবণজাতীয় জিনিস জমা হয় তা জলে-ভেজানো কাগজের মণ্ডের সাহায্যে বের করে 
আনার ব্যবস্থা আছে। পাথরের গায়ে চিড় ধরলে পলিভিনাইল ত্যাসিটেট (PVA) 
সাহায্যে তা মেরামত করা হয় | পাথর এবং ধাতুর তৈরি জিনিসের বাড়তি ক্ষয়ক্ষতি রোধ 
করতে 'মিথাইল মিথাক্রাইলেট' নামে ক্ষয়রোধক রাসায়নিকের প্রলেপ দেওয়া হয়ে থাকে | 
ধাতুর সামগ্রীর গায়ে মরচে পড়লে তা ব্রাশ অথবা স্ত্যাপারের সাহায্যে ঘষে তুলে ফেলাটাই 
রীতি, তবে তা যাতে ওই জিনিসটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও গঠন-বৈশিষ্ট্যকে FA না করে সে 
বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় | ব্রোঞ্জ এবং পিতলের তৈরি জিনিসের রঙ চটে গেলে সিলভার 
অকসাইড ও ইথানলের মিশ্রণের সাহায্যে স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়ে আনা সম্ভব | 

যাদুঘরের মূল্যবান সংগ্রহ বিশেষ করে সেলুলোজ-জাত সামগ্রীগুলিকে জীবাণু ও 
পোকা-মাকড়ের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যাপক বন্দোবস্ত আছে। ফাংগাস প্রতিরোধক 
হিসাবে প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন বা থাইমল জাতীয় রাসায়নিক খুবই কার্যকরী । স্টাফ করে 
রাখা মৃত জন্ত-জানোয়ারদের জীবাণুর হাত থেকে বাঁচাতে 'মিথাইল ব্রোমাইড" নামক 
রাসায়নিকের সাহায্য নেওয়া হয়। ইদুর -মাকড়ের উপদ্রব এড়াতে নিয়মিত 
রাসায়নিক ওষুধ ছড়ানো হয় যাদুঘরের সর্বত্র | অতিরিক্ত আলো, বিশেষ করে অভিবেগুনী 
রশ্মি যাতে সংরক্ষিত নমুনাগুলির রাসায়নিক পরিবর্তন না ঘটায় সেজন্য বিভিন্ন দৃশ্যাধারের 
চারপাশে বিশেষ ধরনের ফিল্টার লাগানোর প্রস্তাব রেখেছেন ভারতীয় NNUS 
বিশেষজ্ঞরা | 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালা 


র সারস্বত প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৩ 
খ্রিস্টাব্দে | এর একুশ বছর “আগে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ভাষাতাত্বিক গবেষণার 
পথপ্রদর্শক জন Shpi বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাংলা ভাষার অনুশীলন ও উন্নয়নের জন্য 
একাডেমি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে একটি ইংরাজি afer প্রকাশ 
র বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে) | 
একাডেমি অব লিটারেচর' প্রতিষ্ঠিত হয় | কয়েকমাস পরে প্রতিষ্ঠানের নাম পাল্টে রাখা হল 

১৩১৫ TAH (১৯০৮ 


খ্রিস্টাব্দে) | 
পরিষদের অন্যতম দুটি শাখার একটি হল গ্রন্থাগার, অন্যটি মিউজিয়াম (চিত্রশালা)। 
কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন উপলক্ষে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) 5 
মাসে যে শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় সেখানে শিক্ষাসংক্রানত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা হয়েছিল | মহাসভা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে কতকগুলি 
প্রাচীন دهع‎ যেমন, TT ও প্রস্তর লিপির ছাপ, প্রাচীন ও এঁতিহাসিক স্থানের ও 
মন্দিরের আলোকচিত্র, প্রাচীন চিত্রকলার কিছু নিদর্শন, প্রথম মুদ্রিত বাংলা বই এবং প্রাচীন 
পুথি সেই প্রদর্শনীতে পাঠানো হয় | প্রদর্শনীটি চলেছিল ৬ পৌষ থেকে ১৪ ফাল্গুন orf | 
১৩৩ 


এব্যাপারে প্রধান কৃতিত্ব মিউজিয়ামের প্রথম কিউরেটর দেবপ্রসাদ ঘোষের | বস্তুত তাঁরই 
প্রচেষ্টায় পূর্বভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাচীন চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের বহু 
নিদর্শন সংগৃহীত হয় | 

এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে রয়েছে প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য, লোককলার বৈচিত্র্যময় নিদর্শন, 
কাপড়ের উপর আঁকা ছবি ও সৃচীকর্ম, টেরাকোটা শিল্পের নানা নমুনা। এসব থেকে 
পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ফুটে ওঠে । গুপ্তযুগের যেসব প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন 
এখানে রয়েছে, সেগুলির মধ্যে উড়িষ্যার উদয়গিরি থেকে পাওয়া খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর 
উষ্কীষ-শোভিত দ্বাররক্ষীর মূর্তি, উত্তর বাংলা থেকে সংগৃহীত কার্তিকের মস্তকহীন মূর্তি 
খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক) এবং চন্্রকেতুগড় থেকে পাওয়া কুষাণযুগের এক বেলেপাথরের 
বুদ্ধমূর্তি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে | 

সংগ্রহশালাটি চালু হওয়ার পর থেকে এযাবৎ বেশ কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করেছে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো সেনেট হলের পিছন দিকের একটি ছোট অংশে এটি 
প্রথমে স্থাপিত হয়েছিল | পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় বোমা পড়ার আশঙ্কায় 
মিউজিয়ামের বেশ কিছু wea জিনিসকে নিয়ে যাওয়া হয় মুর্শিদাবাদের ইমামবাড়ায় এবং 
পাথরের ভারি মূর্তি ও স্থাপত্য কর্মগুলি মাটির নীচে রাখার ব্যবস্থা করা হয় | বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চত্বরে পুরনো জায়গায় সংগ্রহগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে | এর সাত বছর . 
পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত শতবার্ষিকী ভবনে মিউজিয়ামটি স্থানান্তরিত হয় | 

মূলত আশুতোষ মিউজিয়ামের প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গে বাণগড়ের বিখ্যাত emotes 
খননকাৰ্য শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর চবিবশ পরগণার অন্তর্গত চন্দ্কেতুগড়ের 
(বেড়াচাঁপা, বারাসত) প্রত্বতাত্বিক খননকার্য এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়েছে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামবিদ্যা বিভাগটিও আশুতোষ সিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত | 


গুরুসদয় সংগ্রহশালা 


বাংলার ব্রতচারী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা গুরুসদয় দত্তের ব্যক্তিগত সংগ্রহকে ভিত্তি করে 
কলকাতার দক্ষিপপ্রান্তে গড়ে উঠেছে গুরুসদয় সংগ্রহশালা | ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আই সি এস 
পরীক্ষায় পাশ করে গুরুসদয় বিহারের আরা জেলার এস ডি ও পদে যোগ দেন। পরে 
T সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিব নিযুক্ত হন। 


রী আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয় | 
১৯৪১-_এই বারো বছরের মধ্যে গুরুসদয় বাংলার প্রাটীন স্থাপত্য ও 
লোকসংস্কৃতির ২৩২৫টি অমূল্য নিদর্শন সংগ্রহ করেন। ব্রতচারী সমিতির অঙ্গ হিসাবে 
একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার পরিকল্পনা থাকলেও জীবদ্দশায় তিনি তা করে যেতে 
নান | ৯৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় সংগ্রহ ব্রতচারী সমিতিকে TIERS 


যায় হয় চ৩ইসব সংগ্রহকে নিয়ে মিউজিয়াম গড়ে তুলতে আরও প্রায় বাইশ বছর কেটে 
8 । সর্বসাধারণের জন্য সং য়া হয় র যার | 
e গ্রহশালাটি খুলে দেওয়া হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি 


রামের দায়িত্বভার 'গুরুসদয় দত্ত লোকশিল্প সমিতি'কে অর্পণ করা 


এই মিউজিয়ামের সংগ্রহে রয়েছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের নকশি কাঁথা, বিচিত্র 
পাড়ওয়ালা পুরনো আমলের ধুতি ও শাড়ি। কাঁথার শিল্পকর্মের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনের বৈশিষ্ট্গুলি ফুটে উঠেছে | এখানকার সংগ্রহে 
২০১টি কাঁথা রয়েছে। সেগুলির অধিকাংশ সংগৃহীত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর, 
«era বিভিন্ন অঞ্চলে মন্দিরের শোভাবর্ধনের জন্য 

ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে যেসব টেরাকোটার কারুকার্য করা হয় তার ২০৯টি 
গত তিনশো বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে 


পাল ও সেনযুগের স্থাপত্য, 
অঞ্চলের মিষ্টান্ন তৈরির ছাঁচ ছাড়াও মাটির পুতুল ও খেলনার এক বিচিত্র সম্ভার এই 
সংগ্রহশালার আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে 
পঠন-পাঠন ও গবেষণারও সুযোগ আছে এখানে | 
বিড়লা শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালা 


বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় করার 
উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতের প্রথম বিজ্ঞান ও কারিগরি সংগহশালাটি স্থাপিত হয় কলকাতায় 
১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২ মে। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের 
serve আগ্রহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড 
eer রিসার্চের আর্থিক আনুকূল্য না পেলে এই সংগ্রহশালা ভারতের মধ্যে কলকাতা 
প্রথম গড়ে উঠত কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। লণ্ডন এবং মিউনিখের বিজ্ঞান 
পা দেখে কলকাতায় ওই ধরনের একটি সংগ্রহশালা স্থাপনে উৎসাহী হয়েছিলেন 


mm । তাঁরই অনুরোধে কলকাতার বিড়লা পরিবারের রাজা বলদেওদাস Ur 


করা হয 
অডিটোরিয়ামও তৈরি হল | মূল : à 
প্রদর্শনীগৃহ তৈরি হয়ে এ-দশকের গোড়ায় | আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর ছাপ রয়েছে নূতন 
বাড়িটির গায়ে ١ এই বাড়ির গর্ভগৃহে তৈরি হয়েছে নকল এক কয়লাখনি | নূতন বাড়ির 
একতলাটি নানা বিষয়ে রী প্রদর্শনীর জন্য নির্দিষ্ট | 


বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা | এছাড়া পপুলার সায়েন্স বা জনপ্রিয় বিজ্ঞান 
বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্যালারিও রয়েছে এখানে | খেলার মাধ্যমে ছোট শিশুদের বিজ্ঞানে 
আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র একটি গ্যালারি সংযোজিত হয়েছে ১৯৮৮-এর মে 
মাসে | 

পরমাণু কী দিয়ে তৈরি, তার গুণাগুণ এবং প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর উদ্দেশ্যে নানা 
ধরনের চার্ট ও মডেল সাজানো রয়েছে পরমাণু-গ্যালারিতে | তেজস্ক্রিয়তা ও পারমাণবিক 
আ্যাটমিক রিআযাকটরের ছবি ও মডেল রাখা আছে এই গ্যালারিতে | 

প্রাগেতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ কিভাবে শক্তির চাহিদা মিটিয়েছে 
সে-বিষয়ে নানা রকম মডেল সাজানো আছে যান্ত্রিক-শক্তি সম্পর্কিত গ্যালারির দৃশ্যাধারে | 
বাতাস-কল বা স্টিম-ইঞ্জিনকে বোতাম টিপে চালু করার ব্যবস্থা আছে এখানে | দর্শকরা 
নিজেরাই তা করতে পারেন | পেট্রোল বা ডিজেল চালিত ইঞ্জিন, গ্যাস টারবাইন ও জেট 
ইঞ্জিনের বিভিন্ন মডেল দর্শকের কৌতূহল মেটায় | পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন বিষয়ের মডেলটিও আকর্ষণীয় | 

যানবাহনের ক্রমবিবর্তনকে তুলে ধরা হয়েছে স্বতন্ত্র আর একটি গ্যালারিতে | অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে কলকাতার রাস্তাঘাটে যেসব যানবাহন চলত, ছোট ছোট মডেলের সাহায্যে তার 
ছবি তুলে ধরা হয়েছে স্বতন্ত্র একটি দৃশ্যাধারে | চাকা কিভাবে প্রথম তৈরি হল, ধাপে ধাপে 
তার কেমন উন্নতি ঘটল, রেলগাড়ির চেহারা কেমন করে পাল্টাল সে-বিষয়ে সাধারণ 
মানুষের কৌতুহল মেটানোর বিপুল আয়োজন রয়েছে এখানে | এই গ্যালারির দ্বিতীয় 
ঘরটিতে রয়েছে বিভিন্ন সময়কার মোটরগাড়ি ও উড়োজাহাজের অসংখ্য মডেল | মডেলের 
সাহায্যে জলযানের ক্রমবিবর্তনও এই গ্যালারির একটি বিশেষ আকর্ষণ | কনভেয়ার বেস্ট 
কিভাবে কাজ করে, কিভাবে তা নানা ধরনের জিনিস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে 
নিয়ে যায় তা-ও সহজে বোঝা যায়'। এই গ্যালারির মডেলগুলিকে বোতাম টিপে সচল 
মোটরগাড়ি | আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যে-ফিয়াট গাড়িটি ব্যবহার করতেন তা রাখা আছে 
এখানে | 

প্রাত্যহিক জীবনে যেসব প্রশ্ন অহরহ আমাদের মনে জাগে সেগুলির বেশ কিছুর উত্তর 
সারে ا تاس‎ e سس‎ | ঘড়ি কিভাবে দি 

ন, কিংবা আমরা শব্দ শুনি কেমন করে-_এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে মডেলের 
সাহায্যে | দর্শকের নিজের কণ্ঠস্বর টেলিফোনে নিজের কানে শুনতে কেমন লাগে তা জানার 
মজার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে | ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে দর্শকদের বোকা বানানোর মজার 
আয়োজনও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ঘরে ঢুকলেই আলো পাখা জ্বলে ওঠে অথবা বন্ধ 
দরজায় হাত ছোঁয়ালেই ঘণ্টা বাজে | 

মাটির নীচ থেকে খনিজ-আকরিক নিষ্কাশন এবং পরিশোধনের ধাপগুলিকে আকর্ষণীয় 
ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে পৃথক এক গ্যালারিতে | এখন থেকে কোটি কোটি বছর 
আগে ভূ-স্তরে কয়লার কিভাবে জন্ম, স্লাইড ছবির সাহায্যে তা দেখানো হয় দর্শকদের | 
যেসব YET কয়লার সন্ধান মেলে তার নমুনাও রাখা আছে এখানে | কয়লাখনির ভিতর 
শ্রমিকরা যাতে দুর্ঘটনার শিকার না হন সেজন্য যেসব সাবধানতা নেওয়া হয় তাও বোঝানো 
হয়েছে। আর টেকনোলজি সেন্টারের নীচে যে নকল কয়লাখনি বানানো হয়েছে, তার 


রয়েছে ay বিজ্ঞান মন্দিরে 
টিই ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে TS ! 
মিউজিয়ামে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ রয়েছে সেগুলি হল : 


১৩৯ 


কলকাতার যানবাহন 
নিখিলেশ মিত্র 


সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে যানবাহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এক অর্থে যানবাহনের 
উন্নতি সভ্যতার বিকাশের মাপকাঠি | তিনশো বছর ধরে নগরায়নের পথে কলকাতার 
যানবাহনের ভূমিকা অপরিসীম | 

জোব চাৰ্নক যখন সুতানুটি এসেছিলেন তখন পালকিই ছিল মুখ্য বাহন । মস্থরগতি 
পালকির একচেটিয়া রাজত্ব চলেছিল একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে | এরপরে আসে 
ঘোড়ার গাড়ির যুগ । ঘোড়ার গাড়িই গতি নিয়ে এল টাউন কলকাতার পথে | এই শতকের 
গোড়ায় আসে বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি ও মোটরযান | ফলে দ্রুতগতির সঞ্চার হল। 
পরবর্তিকালে নগর পরিবহণের অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রচলন হল অধিকতর শক্তিশালী, 
TON যানবাহনের | পক্ষান্তরে অবনতি ঘটেছে পথচলার গতির | সেকালে পালকি চড়ে 
কালীঘাট থেকে চিৎপুর যেতে যে-সময় লাগতো, কোনো সন্দেহ নেই, ঘোড়ার গাড়ি এসে 
সে-অবস্থার উন্নতি করে | শোনা যায়, গত শতকের শেষের দিকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে 
বালিগঞ্জ থেকে হাতিবাগান যাওয়া যেত ৩০-৩৫ মিনিটে | আজ অনেক উন্নত ও বেশি 
শ্বশক্তির যান চেপে একই সময়ে এই পথ অতিক্রম করা কঠিন | অফিসটাইমে জনবহুল 
রাস্তায় ঘণ্টা প্রতি ১০ থেকে ১২ কিলোমিটারের বেশি জোরে পথ চলা আজ দুঃসাধ্য 
ব্যাপার । 

কলকাতার জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান | সেই সঙ্গে গাড়ির ভিড় | তুলনায় রাস্তা বাড়েনি | 
আধুনিক শহরের মোট জমির ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বরাদ্দ থাকে রাস্তা ও ভবিষ্যৎ রাস্তা 
গড়ার জন্য । দিল্লি শহরে বিশ শতাংশ জমি জুড়ে রয়েছে পথ | বয়সে নবীন অথচ বৃহত্তর 


মহানগর কলকাতায় রাস্তার জন্য ব্যবহৃত হয় মাত্র ৬.৫ শতাংশ জমি | আবার ওই জমির 
পুরোটাই গাড়ি চলার জন্য ব্যবহার করা যায় না | রাস্তার কোল জুড়ে রিকশা, ঠেলাগাড়ি, 
মোটর গাড়ি ও লরির অবৈ 


ধ পার্কিং | বড় বড় রাস্তার ফুটপাথ জুড়ে কেনা-বেচা, বিপনির 
সম্ভার | বে-আইনি দোকান-চালায় ভরে যাচ্ছে ফুটপাথ | ফুটপাথ আর পথচারী মানুষদের 
দখলে AR | তাঁরা বাধ্য হয়ে নেমে পড়ছেন রাস্তায় | ফলে আরো সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে গাড়ি 
চলার পথ | তার উপর রয়েছে খানা-খন্দ, রাস্তা খোঁড়াখুডি এবং মেরামতির গাফিলতি | 
সুতরাং রাস্তা সুগম রাখা কঠিন | এই শহরের প্রান্তিক রেলস্টেশনগুলির মাধ্যমে দৈনিক 
আসা-যাওয়া করছেন মফস্বলের প্রায় ১৪ লক্ষ যাত্রী | শহরের পথে দৈনিক একমুখী যাত্রী- 
আয়তন ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ | অথচ কলকাতার ব্যবহার্য পথে ট্রাম, বাস, রিকশা, ট্যাক্সির 
মত সর্ববিধ প্রচলিত যানবাহনের মিলিত যাত্রীবহন ক্ষমতা দৈনিক ২৮ থেকে ৩০ লক্ষ | 
তই ট্রামে-বাসে স্থান সংকুলান দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠছে। 

১৪০ "মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঙ্গালোর, চণ্ডীগড়, দিল্লি ও বোম্বাইয়ের মত ভারতের 


অনেক ছোট-বড় শহরে আধুনিক পথযান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে | কলকাতায় 
তেমনটি ঘটেনি | 

স্বাধীনতার পরে চার দশক ধরে পৌরপিতারা অনেক পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার রাপায়ণ 
করেও এ-অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেন নি। কারণ এ-অবস্থা সৃষ্টি একদিনে হয়নি | 
সুদীর্ঘকালের অবহেলা ও অবক্ষয়ের ফলে আজকের এই দুর্দশা | আসল গলদ ছিল 


গোড়ায় | ইংরাজ কোম্পানি সুতানুটিতে কুঠি স্থাপনের পরে পৌনে একশো বছর কোনো 


পথঘাট তৈরি করেনি | শহর গড়ে উঠেছে যত্রতত্র, এলোমেলোভাবে | 
পরে লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর-জেনারেল হয়ে এসেই 


প্রথমে পরিকল্পিত নগর-বিকাশ ও পথঘাট নির্মাণের কাজের উপরে জোর দেন | আল 


ব্যাক টাউন, এ-দেশীয় বা নেটিভদের 


5 য়। 
ا‎ a ৭৬২ RIT মধ্যে তৈরি হয় কয়েকটি বড রত 
١ বড সা্ভেয়ার নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনিও কোনো নূতন পথ তৈরি করতে 
A 1 ১৭৭৩ ভারতে তে বৃটিশ TTT রাজধানী ও সুশ্রিম কোর্ট TE 
র : £ 
স্থাপিত হওয়ায় শহরটির গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং SMS শুরু হয় | তবে S নো 


ভারত জুড়ে পালকির প্রচলন ছিল বহুকাল আগে থেকে | সতেরো শতকে বিদেশি 
পর্যটক বর্ণনা থেকে জানা যায়, পালকি হল ৬-৭ ফুট (প্রায় ২ মিটার) el 
ও প্রায় ৩ ফুট (প্রায় ১ 3) চওড়া gare খাটিয়া বা শয্যার মত যার চারিধারে উঁচু রেলিং 


কলকাতায় প্রথম দিকে যেসব সাধারণ পালকির ব্যবহার হত তাদের চারদিক খোলা ও 
চালের মাঝখানটাও ছিল উচু ١ ধনী ব্যক্তিরা ভাড়াটে পালকির চেয়ে বড় সুদৃশ্য নানা ধরনের 
পালকি ব্যবহার করতেন | এই সব পালকির পিছনে.ও দু’ পাশে থাকতো তাকিয়া ও তলাটা 
বেতের বোনা 1 বড় বড় রাজপুরুষেরা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যবহার করতেন 

ংখাপের ঝালর দেওয়া পালকি | এই সব পালকির সঙ্গে সম্মান জড়িত ছিল বলে এদের 
Ses UH জন্য বাদশাহের অনুমতি প্রয়োজন হত | 


উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বিদেশি মিশনারি কীর্নগ্ডার, সার্জন এডওয়ার্ড OH 
ও আরো অনেকের লেখা থেকে জানা যায়, ওই সময়ে পালকির মাথায় কাঠের ছাদ ও 
বসার জন্য গদি প্রচলন হয়েছিল | 

কোম্পানির কতব্যিক্তিরা গোড়া থেকেই পালকি ব্যবহার করতেন | এক সময় তাঁরা মনে 


করতেন, পালকি প্রাচ্যদেশীয় বিলাসিতার উপকরণ 1 তাই তাঁরা এদেশীয় কর্মচারীদের 
পালকি চড়া ও ছাতাবরদার নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন | 
উত্তর প্রদেশের বালিয়া জেলা ও বীরভূমের 


পালকি অলংকরণের কাজ করেছিলেন 
সকালের জনজীবনের বিচিত্র | লর্ড কর্নওয়ালিস মহীশুরের রাজকুমারদের ব্যবহারের 
জন্য ৬০০০ ও ৭০০০ টাকা মূল্যের দুটি বিশেষ পালকিতে অলংকরণের কাজ 


Sacer তাঁকে দিয়ে | সলভিন্সের সচিত্র পুস্তকে সে-যুগের নানা রকম পালকির 


সচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায় | 
দার শ্রেণীর পালকি ব্যবহার করতেন রাজপুরুষ ও অভিজাত ব্যক্তিরা | এই জাতীয় 
-আচ্ছাদন ঝোলানো হত তা সাধারণত তৈরি হত 


আরোহীকে রোদ্দুর থেকে বাঁচাত। 


ইউরোপীয় অঞ্চলে ‘লং পালকি-এর চাহিদা ছিল। শোনা যায়, প্রথম প্রথম এই জাতীয় 
হয়ে আসত | এছাড়া আমদানী হয়েছিল “পোস্ট সেজ' বা 


করতেন । অষ্টাদশ শতকের গোড়ার 
মধ্যে থাকলেও কারুকার্য খচিত কোনো কোনো পালকির দাম হত ৮০০ থেকে ১২০০ 


পাউণ্ড । ওই সময় পালকির ব্যবহার আশাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে সেণ্ট জন চার্চ 


ভাঁজ করা কাপড় নিয়ে চলতে হত র 
দরকার হত মশালচি ও পাখাওয়ালার। পালকি বাহকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত | 
তাড়াতে তাড়াতে পালকির সঙ্গে BOS | পথে কখনো 


পাখাওয়ালা পাখার সাহায্যে মশা তা 
হত | তাই অবস্থা বিশেষে সঙ্গে নিয়ে যেতে হত লেঠেল 


বরকন্দাজ | 
পাল্লায় যাত্রাকালে কানে তুলো এটে যাওয়ার জন্য তাদের 
0 ১৪৩ 


বন্ধুদের পরামর্শ দিতেন। রেহারাদের তীক্ষ স্বরে সমবেত সঙ্গীত (সাহেবদের ভাষায় 
গোঙানি) যাতে কানের পীড়ার কারণ না হতে পারে সেইজন্যই ওই পরামর্শ | অন্যদিকে 
মিস ফ্যানি পার্ক্স CR কলকাতায় ছিলেন ১৮২২ থেকে ১৮২৮ পর্যন্ত) তাঁর 
র যে, তাদের মুখের আওয়াজের তাল ছিল 
অভিনব ও ছন্দোময় | এমন দক্ষ বেহারাও পাওয়া যেত যারা পালকি না দুলিয়ে দ্রুত ছুটতে 
পারত | 
১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ওড়িয়া বেহরারা প্রতি বছর 
কলকাতা থেকে দেশে পাঠাত ৩ লক্ষেরও বেশি টাকা | তবুও তাদের চাওয়ার শেষ ছিল 


কালে বনেদী হিন্দু পরিবারের মেয়েরা বিশেষ বিশেষ তিথিতে বেরাটোপ পালকি চড়ে 
Qe" গঙ্গাসমানে | বড় অদ্ভুত ছিল সেই সব TY | পালকি শুদ্ধ তাঁদের গলায় 


ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন । এসপ্লানেডের কাছে তাদের গাড়ির 


দিয়ে হতিদেখেঘারডে যায় IME ও আরোহী মিস্টার ব্রাণ্ডির বাড়ির সামনে ময়লা ড্রেনে 
5 | 

উর গাড়ির মধ্যে সাধারণ ভাড়ার গাড়ি বা হ্াকারি পণ্য বহনের জন্য বযবহত হত | 
গাড়ি তৈরি হত কাঠের | ‘বাহু’ ছিল হালকা গড়নের T চাকার যাত্রীবাহী গাড়ি | লম্বা একটি 
পালের ওপর আড়াআড়ি কাঠ বসিয়ে তৈরি হত এবং জোড়া বলদে তা টানত | রথ হল 
চার চাকার যাত্রীবাহী গাড়ি | যথেষ্ট পরিসরযুক্ত এর বসার জায়গা তৈরি হত টুকরো বাঁশ ও 
উন চারি দিয়ে । মাথার আচ্ছাদন হত টুড়োর মত এবং সু-অল কৃত ৷ অডিট Gf or 


ব্যবহৃত হত এই গাড়ি টানার জন্য, এদের নখ ও লেজ রাঙানো হত লাল রঙে এবং শিং ও 
নাকে শোভা পেত সোনা কিংবা রুপোর রিং d 

ব্রাউন লো সাহেবের পরিকল্পিত গাড়ির ব্যবহার ঘোড়ার গাড়ির প্রতি নগরবাসীদের 
অধিকতর আকৃষ্ট করে | ইতিমধ্যে উপযুক্ত রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটি | 


নিতান্ত কম ছিল না । বড়লোক অর্থ ধনীদের ধনবত্তা দেখাবার অন্যতম প্রধান উপায় ছিল 
সকালে সুদৃশ্য জুড়ি, অথবা TGS কিংবা ছয়ঘুড়ি পর্যন্ত সুদৃশ্য লাভোতে EE 
বায়ুসেবন এবং একটি সুদৃশ্য পালকি 


দেয় পা াউনবেরি গাড়িতে চড়ে অফিসে বা কুল যাতায়াত | বিকালে নার 
-খোলা গাড়িতে 


আগে কখনো 
ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে সবচেয়ে য় কৃ z 
অক্ষধুরা (axle) থেকে লাল কাপড়ে মোড়া চেইন" দিয়ে বাঁধা একটি ঘোড়ায় টেনে নিয়ে 
= ব্রাউন লোর গাড়ির উন্নত সংস্করণ হল পালকি গাড়ি | কয়েক 


যেত এগ গাড়ির উপরের অংশ তুলে নিযে প্রয়োজন বোধে পালকি রাগে বহার 
যেত | া্রীবাহী ভাড়ার গাড়ি ছ্যাকরাগাড়ি ছিল জন পরিবহণের প্রধানতম গু | এ-গাড়ি 


২.৪ মণ (১৫০ কিলোগ্রাম) পর্যন্ত মাল বহনক্ষম ছাদওয়ালা 
যে-কোনো ঢাকা গাড়ি ١ 
য় শ্রেণী: পালকি গাড়ি ও ওই শ্রেণীর অন্যান্য গাড়ি | 
প্রথম দু’ শ্রেণীর গাড়ির চালক ও' সহিসদের পরনে থাকত খাঁকি চাপকান, ছোট «mS, 
১৪৫ 


বাবুগিরি বা বিত্ত প্রদর্শনের জন্য যেসব দামি গাড়ি ব্যবহৃত হত সেইসব গাড়ির মালিকদের 
মান অনুযায়ী কোচম্যান, সহিস, চাপরাশি, এমনকি মশালচিরও পরিধেয় হত অভিনব এবং 
জাকজমকপূর্ণ । ঘোড়া ও গাড়ি সাজানো হত রকমারি সাজে | 

সয়া এন্ড কোম্পানি কলকাতায় ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঘোড়ার গাড়ি তৈরির ব্যবসা শুরু 
করে বালিগঞ্জে এদের কারখানায় কয়েকটি সেরা গাড়ি তৈরি হয়েছিল ভারতী 


এবং গাড়ি-ঘোড়া ভাড়া দেওয়া ও বিক্রি করা | এজন্য এদের বড় বড় আস্তাব he 
এ-ধরনের কারবার চালাত বুক এন্ড্‌ কোং, হান্টার এন্ড কোং, হার্ট ব্রাদার্স ও মিলটন 
এন্ড কোং এবং অন্যান্যরা | 

GUN গাড়ি করে কলকাতার ডাক বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় 


১৮২৫-এ | কলকাতা থেকে ডায়মগ্ুহারবার ও ব্যারাকপুরে ঘোড়ার গাড়িতে ডাক ও সেই 
সঙ্গে কিছু যাত্রী নিয়ে যাওয়ার, ব্যবস্থাও 


খরচে তৈরি কলকাতার প্রথম ট্রামওয়ে'-এর উদ্বোধন হয় প্রথম শ্রেণীর গাড়িটি তিনজন 


ইল কাঠের তৈরি বগি চারপাশ ছিল খই ডি চক লাইন, বলি বির 


ওঠা-নামার জন্য পাদানি ছিল | কণ্তাক্টরকে ওই পাদানিতে দাঁড়িয়ে যেতে হত | 
প্রতিটি বগিতে যেতে পারত ৮ থেকে ১০ জন যাত্রী | ২.৪ মাইল (৩-৮৫ কিলোমিটার) 
দীর্ঘ ও এক মিটার (৩ ফুট ৩:৭৫ ইঞ্চি) গেজের ওই ট্রামপথে ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি গড়ে 
ঘণ্টায় ৬-৭ মাইল (প্রায় ১০:৫ কিলোমিটার) গতিবেগ ছুটতে সক্ষম হত। ট্রামগাড়ি 
অস্ট্রেলীয় ঘোড়া | অবশ্য এরা এদেশের গরম ও ভ্যাপসা 
আবহাওয়ায় বেশিদিন বাঁচেনি। এই ট্রামলাইন মূলত পাতা হয়েছিল নদী তীরের বন্দর 
z র বয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে | অল্প কিছুদিন 
পরে রেল কোম্পানির মালগাড়ি নদী তীর বরাবর যাতায়াত শুরু করায় ট্রামের আর মাল 


পরিবহণের কাজ মিলত না! 
করে আর্থিক ক্ষতি হতে থাকে | 
১৮৭৩-এর নভেম্বর থেকে ট্রাম সার্ভিস বন্ধ করে দেন! 
بوي‎ ট্রাম সার্ভিসের সূচনা করেছিলেন তিনজন বৃটিশ ব্যবসায়ী : দিলউইন প্যারিস, 

সাউট্টর | ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর এরা 


ও পিছনে 


ome ১৮৮০) অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা 
রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার অর্জন করেন | 
eqs থেকে মোটামুটি একই পথ ধরে আমেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত এদের প্রথম লাইন 
নভেম্বর চালু হয় ওই লাইন | এবারের ট্রামলাইন ছিল 


লোহার, চাকাগুলিও লোহার ছিল i 

লোহার আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কয়েকদিন পরে ২২ ডিসেম্বর গুনে স্থাপিত হয়ঃ 

ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ লিমিটেড কোম্পানি' | এই সংস্থা কলকাতার ট্রাম ব্যবস্থায় যাবতীয় 

্যালকাটা তা fuer করে sve ftrum মাসে BEI থেকে চির 

আইন rona টৌরঙ্গির দিকে ট্রাম লাইন বিস্তৃত হয় চিৎপুরে লাইন TTS ও 
E jam ও রাস্তার ধারে ভূপাকারে মাটি ফেলে রাখায় ITE ও 

হয়েছিল | সাধারণ লোকের কথায় ট্রাম কোম্পানি কর্ণপাত 


হুমকি দিলে আশ্চর্য দুততায় ওই লাইন সম্পূৰ্ণ | 
পরবর্তী তিন বছরে ধর্মতলা, We রোড, খিদিরপুর ও ওয়েলেসলিতে ট্রাম লাইনের 
পরবতী ar জিনের প্রথম পরীক্ষামূলক ব্যবহার হয় ১৮৮২ fw Ouf 
টানা ট্রাম চলত বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ইঞ্জিনের আওয়াজ ও 
লাইনে! বকে উঠে অনেক শৌখিন গাড়ির ঘোড়ারা মাঝে মধ্যে ছোট কর দি 
সিটিতে চস টন ঘটে । স্থানীয় অধিবাসীদের আপত্তিতে তথ দয় ইন 
ফলে armen হয় RRR লাইনে | ওই লাইনের অনেকটাই গিয়েছিল জনবসতি 
রয়ে গাও হা ৪ লাল রা কিল 
D cento ট্রাম চালান হত টৌরি-কালীঘাট-লাইনো। উনি তির 

লাইন, ১৮৬টি ট্রামগাড়ি, গাড়ি টানার 


ট্রামলাইন বৈদ্যৃতিকরণ ও লাইনের গেজ ৩ ফুট ore ইঞ্চি থেকে ৪ ফুট ৮৫ 
ইয়ার ৯ cuff থেকে f eet সেটার) পর mem on 
১৪৭ 


হাতে নেওয়া হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে । ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে খিদিরপুর লাইনে চলে প্রথম 
বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি । ট্রাম বৈদ্যৃতিকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে | 
১৯০৫-এর আগে ট্রামের কোনো নির্দিষ্ট স্টপেজ ছিল না যাত্রী তুলে নেওয়ার জন্য 


জন্য পথের ধারে থাকত লোহার টব বা চৌবাচ্চায় জলের ব্যবস্থা | এখনো কয়েকটি রাস্তায় 
পরিত্যক্ত ওই লোহার টব দেখা যায়। 


ট্রাম কোম্পানির বড় আস্তাবলগুলি ছিল যথাক্রমে শ্যামবাজার, চিৎপুর, কলিঙ্গা, 


ROM প্রসার ঘটে | হাওড়ায় তিনটি ট্রামলাইন চালু হয়েছিল ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ 


স্টাব্দের মধ্যে | তবে ১৯৭০-৭৬-এর মধ্যে হাওড়ার সব ট্রামলাইন বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। 


৯৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১ GFA ট্রামগাড়িই প্রথম নতুন হাওড়া বিজ দিয়ে যাতায়াত শুরু 
করে | তখন ট্রামলাইনের মোট দৈর্ঘ্য হয়েছিল ৪২.০৯ মাইল (৬৭-৭৪ কিলোমিটার) | 
৯৯৬৭ RTT ১৬ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রাম কোম্পানির পরিচালন ভার 
নিজের হাতে তুলে নেন। পরে ১৯৭৬ à র ৮ নভেম্বর এক আদেশ বলে সরকার 


মুখ পৰ্যন্ত পরীক্ষামূলক ওই বাস সার্ভিস চলেছিল ১৯২৫ পর্যন্ত | এরপর ১৯২৬-এ 
বহর, কোম্পানি কলকাতায় দীর্ঘস্থায়ী নিয়মিত বাস সািসের جره‎ | ওই 


বাস আস্তানা । প্রাইভেট কোম্পানির ওই দোতলা বাসের মাথায় প্রথম কোনো ছাদ ছিল 
না | সারা পথে মুক্ত বায়ু সেবন করা যেত | কিন্তু বর্ষার হাত থেকে আত্মরক্ষা এবং রোদ্দুর 
থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য সঙ্গে ছাতা নিতে হত | অনেক পরে দোতলা বাসের মাথায় ছাদ 
আটা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এক ঝড়ের দিনে কলেজ স্ট্রিটে দোতলা বাসের ছাদ 
ভেঙে দুর্ঘটনা হয় | সেই থেকে প্রাইভেট দোতলা বাস বন্ধ হয়ে যায়। 

১১৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই স্টেট বাসের সূচনা | রাজ্য পরিবহণ সংস্থা একতলা ও 
দোতলা বাস ছাড়াও চালু করেছেন ট্রেলার বাস বা “ত্রিতলিকা'র | সরকারি নীতি অনুযায়ী 
রাজ্য পরিবহণ ধীরে ধীরে কলকাতার সব রুট হাতে নিতে থাকে এবং প্রাইভেট বাস চলে 
যায় ক্রমশ মফঃস্বল এলাকায় | ষাটের দশকের গোড়ায় তিনটি ছাড়া শহরের সমস্ত বাস রুট 
ছিল রাজ্য পরিবহণ সংস্থার অধীনে | ১৯৬৬-এর ডিসেম্বরে ট্রাম-বাসের যৌথ ধর্মঘটকালে 
যান-সমস্যার সুরাহার জন্য সরকার মফঃস্বলের প্রাইভেট বাস আবার ডেকে নিয়ে আসেন 
শহরে সাময়িক অনুমতি দিয়ে | পরে ওই সাময়িক অনুমতি পাকা হয়ে যায় | কলকাতায় 

নয়, উত্তরোত্তর তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে | 
খ্যা স্টেট বাসের চেয়ে অনেক বেশি | ১৯৮১ 


শতাংশ (১:৫ লক্ষ) 
শহর যখন জলমগ্ন হয় তখন 
রিকশার প্রচলন প্রথম হয় জাপানে, আর ভারতে 
কলকাতার চিনারা কয়েকটি রিকশা এনেছিলেন নিজেদের ব্যবহারের জনয | ১৯১৩-১৪তে 
রা এরই কয়েকটা সাধারণের জন্য ভাড়া খাটাতে থাকেন। কয়েক বছর পরে ১৯১০ 
Ge নাগাদ রিকশার ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার চিনাদের হাত থেকে চলে সার 
Cere হাতে 1 বর্তমানে কলকাতায় রিকশার সঠিক সংখ্যা বলা কঠিন। তবে 
য় ৬০০০ । একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সি এম ডি এ 
Ger শ্রমজীবী মানুষের ৮ শতাংশ জড়িত আছে হাতে টানা ও সাইকেল রিকশা 
বাবরের সঙ্গে | চালকদের শতকরা ৯২ ভাগই আসে বিহার থেকে। উড়িয্যা বাংলার 
বাকের লোক এই ব্যবসায়ে জড়িত এবং লক্ষাধিক পরিবার রিকশা ব্যবসায়ের উপর 
নির্ভরশীল | 
গতির যুগে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে ধীরগতি রিকশা একটা সমস্যা সন্দেহ নেই 
কিন্তু দিনে-রাতে যে-কোনো সময়ে সহজলভ্য, বায় জলমগ্ন পথে চলাচলের উপযোগী, 
সী وريب‎ অবাধ বিচরণে সক্ষম-_রিকশা ছাড়া আপাতত আর কোনো যানের কথা চিন্তা 
করা যায় ? শহরের পৌর এলাকায় হাতে টানা রিকশা প্রতিদিন ৭ লক্ষ ট্রিপ দেয় যা ট্রামের 


ট্রিপের সমান | 
"ont ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি মিনিবাস ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে বিদায় নিয়েছে 
গাড়ির মত যান | কিন্তু মন্থরগতি হাতে টানা রিকশার সংখ্যা 


উর্ধবমুখীন | 
আসেন যে, এখানে ভূগর্ভ রেল ছাড়া পরিবহণ 


বিশেষজ্ঞ দল দীর্ঘ সমীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে 
১৪৯ 


সমস্যা সমাধানের আর কোনো বিকল্প পথ নেই। এর অনেক আগে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে 
পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায় কলকাতায় SIS রেল স্থাপনের প্রস্তাব 
রেখেছিলেন এবং ভূগর্ভ রেলের সম্ভাবনা সম্পর্কে ফরাসি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষাও 


COMES BNE রেল বা মেট্রোরেলের FPF জরিপ, পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন ও 
রাপায়ণের জন্য কলকাতায় মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ) সংস্থা প্রতিষ্ঠা 
করেন ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে | ওই সংস্থা সি এম পি ও-সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে প্রস্তাবিত প্রথম 
আইনে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দ্বিতীয় লাইনের জরিপ শেষ করেন । প্রথম লাইনটি 


২৪ অক্টোবর এই লাইনের কিছু অংশে, ভবানীপুর থেকে এসপ্লানেড, চালু হয় ভারতের 
SM মেট্রোরেল সার্ভিস | এখন মেট্রোরেল নিয়মিত চলছে দক্ষিণে এসপ্রানেড থেকে 
টালিগঞ্জ (৯ কিলোমিটার) এবং উত্তরে দমদম থেকে বেলগাছিযা (৪ কিলোমিটার 0 
১৬:৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ লাইনের ১৩.০ কিলোমিটার লাইন এবং ১৭টি 
প্রস্তাবিত স্টেশনের মধ্যে ১৩টি চালু হয়ে গিয়েছে । প্রস্তাবমত ১৯৯০-৯১-এ বাকি অংশের 
কাজ সম্পূর্ণ হলে এই লাইনে চলাচল করবে দৈনিক ১৫ থেকে ১৭ লক্ষ যাত্রী | 
বছদিনের প্রস্তাবিত চক্তরেলের কাজ হাতে নেওয়া হয় ১৯৮৫ USUS যখন বন্দর 
কর্তৃপক্ষ নদী-তীর বরাবর তাঁদের রেল লাইনের বেশ খানিকটা অংশ তুলে দেন Greca 
হাতে পরিকল্পিত চক্ররেলের এক-তৃতীয়াংশ, উ্টোডা্গা থেকে প্রিলেপ ঘাট পর্যন্ত চালু 


উড়াল পুলের উপর দিয়ে এসে মিশবে মাঝেরহাট স্টেশনের কাছে বজবজ-শিয়ালদহ শাখা 


র সঙ্গে | ওই অংশ এবং উল্টোডাঙ্গা থেকে দমদম জংশন পর্যন্ত সংযোজক লাইন 
তৈরি হয়ে গেলে চক্ররেলের প্র 


মান মেট্রোরেলের প্রথম লাইন ও চক্ররেলের কাজ ১৯৯১ গ্রিস্টাব্দের শেষে 
সম্পূর্ণ হলে এই মহানগরে ট্রাম-বাস-ট্যাকৃসি, মেট্রোরেল ও চক্ররেল নিয়ে যাবতীয় যানের 
সম্মিলিত যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা হবে দৈনিক ৫৪ থেকে ৫৫ pw | ও তদিলে sees 


একমুখী যাত্রীর দৈনিক সংখ্যার গড় ৬৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে | এতে প্রায়-বিপর্যস্ত যানবাহন 
সমস্যার সমাধান হবে কি ? 


À হলে সেই পরিকল্পনার উপযোগিতা কিছুটা কমে moms Ge থাকে eke 
হিজর ঘনবসতি পূর্ণ এই মহানগরের গেড় জনবসতি পৌর এলাকায় প্রতি বর্গ 


কিলোমিটারে ৩২, ২৭৬ এবং সি এম ডি এ অঞ্চলে ২৮,৪০০) ক্ষেত্রে সেই আশঙ্কাই দেখা 
যাচ্ছে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সি এম পি ও-রচিত পরিকল্পনার অধিকাংশ শুরুই হয়নি, 
শেষ হওয়া তো দূরের কথা ! সণ্ট লেক থেকে রামরাজাতলা পর্যন্ত মেট্রোরেলের দ্বিতীয় 
লাইন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ হবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তা শুরুই হয়নি। এমনকি 
প্রথম লাইন সম্পূর্ণ চালু হয়নি নির্ধারিত সময়ের পর একযুগ অতিবাহিত হলেও | 
চক্ররেলের অবস্থাও তদৃশ | এভাবে চললে বিপর্যয় অবশ্যভাবী। এখনই প্রয়োজন বিকল্প 
চিন্তার শুধু চিন্তা নয়, বিকল্প ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে নিধারিত সময়ে জরুরিকালীন 
উল পা SR REN 
|| 

যানবাহনের ক্ষেত্রে অতীতের কলকাতার সঙ্গে বর্তমানের পার্থক্য রীতিমতো লক্ষ্য করার 
মত ৷ তিনশো বছর আগের কলকাতার যানবাহন ছিল মূলত মানুষের বাহুবল নির্ভর! 
eng সেখানে স্থলাভিষিক্ত হল অশ্বশক্তি | সঙ্গে এল কারিগারি-কুশলতা | আজ গতির 
cer rend আমাদের যেখানে এনে পৌঁছে দিয়েছে, তা বিস্ময়কর কিন্তু অতীতের সঙ্গে 
তার সেতুবন্ধটি ছিন্ন হয়ে যায়নি | 


১৫১ 


সে-তুলনায় নিতান্তই হাল আমলের ব্যাপার | 
ঘাকোতার বাতি ব্যবস্থাকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থা ও 
TNI বাতি-ব্যবস্থা। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় অনেক ব্যাপক cra 


i 1 : origin A 1 
the first display, Webelieve, of this ingenious and valuable 
invention in India. Crowds of 


flocked round the place, exp 
beautiful contrivance.’ 


১. HUS রূপ ও বিকাশ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী সংস্করণ, প্রথম ere, ১৯৪১ | 
১৫২ 


আঠেরোশো শতকের প্রথমভাগ থেকেই কলকাতার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে পথঘাট 
আলোকিত করার জন্য কেরোসিন-বাতি ব্যবহার করা হত | তবে ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় 
বিভিন্ন উদ্ভিদজাত তেলের প্রচলনই ছিল বেশি | যেসব তেল ঘরে ব্যবহার করা হত তা 
হল, ভেরেণ্ডার তেল বা রেড়ির তেল, নারকোল তেল ও সরষের তেল | এখনও বিভিন্ন 
পুজো-আচ্া বা পবিত্র অনুষ্ঠানের কাজে তেলের প্রদীপ জ্বালানো হয় ঘরে ١ এছাড়া 
লোডশেডিংয়ের মোকাবিলা করতে মোমবাতি কিংবা হ্যারিকেন এখনও অপরিহার্য | 
ক্ষমতার তারতম্য আছে | এই ক্ষমতা নির্ভর করে তেলের ক্যালরিফিক ভ্যালু বা তাপন 
মূল্যের উপরে | নীচের তালিকায় এ-জাতীয় কয়েকটি জ্বালানি তেলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 


ধর্ম উল্লেখিত হল : 


০.৮৫ ৪১,০০০ 


০.৯৬-০.৯৭ ৩৯,৭৬৭ 


তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে কেরোসিন-বাতির আলো অন্যান্য তেলের আলোর চেয়ে 
জোরালো কিন্তু সে-সময়ে কেরোসিন সহজলভ্য ছিল না | সুতরাং উদ্ভিদজাত তেলের 
কদরই ছিল বেশি | কিন্ত বর্তমানে অন্যান্য তেলের তুলনায় কেরোসিন দামে সত্তা | ফলে 
র ব্যবহারও বেশি | 
VP esr রাতে আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে veh এক বগমিটার জায়গায় 
যে-পরিমাণ চাঁদের আলো এসে পড়ে তা হল ১ লুমেন । সংক্ষেপে এই দীপনমাত্রাকেই বলা 
হয় ১ লাক্স | একটি সাধারণ প্রদীপে মাঝারি ব্যাসের সলতে ব্যবহার করলে সরষের তেলের 
প্রদীপ যে-পরিমাণ আলো দেয় তার গড় মান ১১ লুমেন | কেরোসিন বাতির ক্ষেত্রে এই 
মান অপেক্ষাকৃত বেশি | তবে অন্যান্য উত্ভিদজাত তেলের ক্ষমতাও প্রায় সরষের তেলের 


মতই রা বা আকৃতির দিক থেকে তেলের বাতির নানা রকমফের ছিল বিভিন্ন কারুকাজ 
করা প্রদীপ থেকে শুরু করে আলঙ্কারিক সেজ বাতি অথবা দেওয়ালগিরির অভাব ছিল না i 
এছাড়া কখনও কখনও ব্যবহার করা হত গ্যাসের AS | যেমন হতোম Î নকশার 
দুগেহিসব' রচনায় পাওয়া যায় : “ক্রমে ছটা বাজলো, দালানের গ্যাসের ঝাড় জ্বলে দিয়ে 
প্রতিমার আরতি আর করে দেওয়া হলো এবং মা 5 নজীর জলপান,ও RY 


সরঞ্জামও সেই সময় দালানে সাজিয়ে দেওয়া হলো-_৯ 

এইখানে যে-গ্যাসের বাতির কথা বলা হয়েছে তাতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়েছে আযসিটিলিন গ্যাস (রাসায়নিক সংকেত : C; H2) | ১৮২৩ থেকে এই গ্যাস 
কলকাতার বাতি-ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। পরবর্তী কালে, বিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকেও, তার উপরে আমাদের আস্থা যে কিছুমাত্র কমেনি তার প্রমাণ ১৯০৭ 
হিস্টাব্দে 3 পত্রিকায় প্রকাশিত বার্ন এন্ড কোম্পানি-র বিজ্ঞাপন | সেই 
বিজ্ঞাপনে ত্যাসিটিলিন গ্যাসকে বলা হয়েছে ‘আগামী দিনের আলো" । ক্যালসিয়াম কাবহিড 
(চলতি কথায় যাকে শুধুই কাবাহিড বলা হয়) যৌগের সঙ্গে জলের RRM আযসিটিলিন 
গ্যাস তৈরি হয়। বার্ন এন্ড কোম্পানির বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে এক পাউণ্ড ক্যালসিয়াম 

র দাম সাত আনা | পাওয়া যাবে তাদের পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র ৩, 

SEL | সেই সময়ে সাইকেল আরোহীরাও তাদের সাইকেলে ত্যাসিটিলিন গ্যাসের 
বাতি ব্যবহার করত। 

আ্যাসিটিলিন গ্যাস বরণহীন, বিষাক্ত এবং দাহ্য | কিন্তু উজ্বল আলো দেবার কাজে এই 
গ্যাসের দক্ষতা মানুষকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে গ্যাসটি কতটা বিপজ্জনক | এখনও কলকাতার 
কোনো কোনো এলাকায় ফিরিওয়ালাদের দেখা যায় আযসিটিলিন গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে 
ফিরি করতে বসেছে। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রধান প্রতিদ্ধন্দী 
ছিল | অথচ তার বেশ কয়েক বছর আগেই সমাজের উচ্চবিত্তদের বাড়িতে 
শুরু হয়ে গেছে বিদ্যুৎ-বাতির ব্যবহার | ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি ‘দ্য স্টেট্স্ম্যান' 
পত্রিকায় প্রকাশিত 


ccasion of the ball given by Sir Alexander 
n Thursday night. In the ball room alone 
r me cut glass electriliers, each of 12 lamps, 
ntre of the room, besides 18 wall brackets, 
amps. The adjoining boudoir was fitted with 
e the staircase and vestibule were lighted with 
1 In the same way, the supper room was fitted 
with bracket lamps 


v besides coloured lamp shades which together 
lit up the apartment very effectively.’ 


এ তো গেল উচ্চবি্তদের কথা। তাঁরা নিজেদের বাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতি ভ্বালানোর জন্য 
ব্যবহার করতেন | কিন্তু সাধারণ মানুষের সে-উপায় ছিল At | তাদের ভরসা 

তখনও সেই তেলের বাতি, বা কখনও কখনও গ্যাসের বাতি। এই প্রসঙ্গে আর এক ধরনের 
ঘনোয়া বাতির কথা বলা প্রয়োজন যা এখনও সমানভবে জনপ্রিয় | এই বাতিটি হল 


l 
খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে থেকেই প্রাচীন মিশরীয়রা মোমবাতির ব্যবহার 
জানত | তবে পরোক্ষ উল্লেখ থেকে যতটুকু আঁচ করা যায় তাতে ঘরোয়া বাতি ব্যবস্থায় 
আধুনিক মোমবাতির ব্যবহার সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ অথবা বিংশ শতাব্দীর 
শুরু থেকেই। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাটি আ্যাসিড থেকে আধুনিক ঢঙের মোমবাতি তৈরির 
৯৬১ লাও SIMS থেকে আধুনিক pot মোমবাতি! তৈরির 


3 ROOM প্যাচার নক্শা, দ্বিতীয় ভাগ । বসুমতী সাহিত্য মন্দির, প্রথম প্রকাশ, ১৮৬৩ | 
৫৪ 


যৌথ পেটেন্ট নেন দুই ফরাসি রসায়নবিজ্ঞানী মিশেল ইউজিন শেভুল ও জোসেফ লুই 
গে-লুসাক | আধুনিক ঢঙের মোমবাতি তৈরি শুরু হয় ১৮৪৮ নাগাদ | তার কয়েক বছরের 
মধ্যেই মোমবাতির ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে | 

বর্তমানে যে-মোমবাতি আমরা ব্যবহার করি তাতে যে-প্যারাফিন ওয়াক্স বা মোম 
ব্যবহার করা হয় তা পেট্রোলিয়ামের পাতনের ফলে পাওয়া হাইড্রোকার্বন | এর গড় 5 
৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আপেক্ষিক গুরুত্ব ০:৯ এবং গড় তাপন মূল্য প্রায় ৯৫০০ 
জুল/গ্রাম | ২৪ সেন্টিমিটার দীর্ঘ, ১৮ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট ৫২-৫ গ্রাম ওজনের একটি 
মোমবাতি গড়ে ছ' ঘণ্টা আলো দিতে পারে এবং তার গড় লুমেন আউটপুট ১১:৭ | অবশ্য 
এ-ক্ষেত্রে মোমবাতির শিখাকে একটি সুষম আলোক প্রভব বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 
এছাড়া বায়ুমণ্ডলের চাপ ও আর্দ্তার উপরে নির্ভর করে একটা মোমবাতি কতক্ষণ জ্বলবে 


আত্ট_ নাইন প্রণয়ন করা হয়__যার অপর নাম“ 
এই আইনের সারমর্ম হল, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য স্থানীয় সরকার বিভিন্ন কোম্পানিকে 


লিমিটেড-এর প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের পরিচয় রাখে | এই কোম্পানির তখন 
নামমাত্র মূলধন ছিল ১০০০ পাউণ্ড 
কোম্পানি লিমিটেড-এর নাম বদল করে 
টড রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় p একই সঙ্গে কোম্পানির মূলধন বাড়িয়ে > TT 
য়া হয়। বর্তমানে এই কোম্পানির নাম “সি ই এস সি 


পাউণ্ড করার পরিকল্পনা নেও 
zi 

প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয় ১৮৯৯-এর ১৭ এপ্রিল | এই কেন্দ্রটি 

স্থাপিত হয়েছিল বর্তমান বিপ্লবী ga fia কাছাকাছি ইমামবাগ লেন-এ। কিন্তু 

পকভাবে তখনও শুরু হতে পারেনি | এর কারণ 


শো-রুমও ছিল | 5390745 
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোর রক প্রদর্শনী দেখছে | 
বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের সূচনা যখন হয়ে গেল তখন ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় এসে 
গেল Reo ল্যাম্প বা তাপদী্ বিজলি বাতি। এই ধরনের বাতিকে চলতি কথায় 
১৫৫ 


আমরা বলি ATG | এর কাচের আবরণের ভেতরে থাকে ধাতব ফিলামেন্ট | ১৮৭৯ 
খ্রিস্টাব্দে মার্কিন আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসন বৈদ্যুতিক جرد‎ আবিষ্কার করেন | এই 
বান্ধের ফিলামেন্ট হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন E পাতনে কার্বনিত সাধারণ 


১৮৮০-১৮৮৪ 


১৮৯৪ 


আধুনিক যে-ফিলামেন্ট বাতি ঘরোয়া বাতি -্যবসথয় ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাতে 
ধাতু দিয়েই বান্ধের ফিলামেন্ট তৈরি করা হয় | টাংস্টেন-এর গলনাঙ্ক ৩৪১০ ডিগ্রি 
সেলসিয়াস | ফলে এই ধাতুর তৈরি ফিলামেন্টকে না. গলিয়ে ফেলে খুব উচু তাপমাত্রায় 
তোলা সম্ভব এবং তা থেকে HAS আলোক-্শক্তি পাওয়া যায়। টাংস্টেন ফিলামেণ্টযুক্ত 


হতে পারে, অথবা নিষ্তিয় গ্যাস পূর্ণ হতে পারে । গ্যাসপূর্ণ বান্ধে বায়ুমণ্ডলীয় 
চাপে নাইট্রোজেন বা আর্গন গ্যাস ভর্তি করা থাকে ١ কোনো কোনো সময় এই দুই গ্যাসের 
মিশ্রণও ব্যবহার করা হয় | তবে নাইট্রোজেন গ্যাসপূর্ণ বান্বের আলোয় কিছুটা লালচে-হলুদ 
ভাব pe কিন্ত বান্ধ যদি আর্গন গ্যাসপূর্ণ হয় তাহলে আলো অনেক সাদা হয়। সেই 
কারণেই আর্গনের দাম নাইট্রোজেনের তুলনায় অনেক বেশি হলেও বর্তমানে বেশিরভাগ 

কোম্পানিই আর্গন গ্যাস ব্যাবহার করে থাকে |‏ ورد 
তাপদীপ্ত বাতির ফিলামেন্টের ডিজাইন T রকমের হতে পারে : সিঙ্গল কয়েল বা‏ 
কয়েল্ড্‌ কয়েল। সিঙ্গল কয়েলে একটি তারকে উপর-নীচে আঁকা বাঁকা করে ফিলামেণ্টটি‏ 
তারটিকে প্রথমে PH স্প্রিংয়ের মত করে পাকানো‏ 


বা TEE 


ফ্লুওরেসেন্ট লাইট বা টিউব লাইট | 
মোক্ষণের ফলে নিওন গ্যাস থেকে আলো পাওয়া সম্ভব | এর 
পরবর্তিকালেরা ক্রমোন্নত গবেষণা د‎ প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তরণ দেওয়া ফ্লুওরেসেণ্ট 
টিউব লাইট তৈরি সম্ভব করে তোলে | টিউব লাইট প্রকৃতপক্ষে নিম্নচাপের মাকারি বাতি | 
) বা চার ফুট (১:২২ মিটার) দৈর্ঘোর হয়, এবং এর 
| এই বাতির লম্বা কাচমলের দু" প্রান্তে থাকে দুটো ধাতব 


উত্তপ্ত ফিলামেন্ট থেকে নির্গত 
অতিবেগুনি রশ্মি উৎপন্ন হয়। কিন্তু অতিরি 
এই রশ্মির আলোয় আমরা কিছু দেখতে পাই না। সুতরাং এই 


বাতির ওয়াট প্রতি লুমেন 
বিভিন্ন TANG বাতি ও টিউব 
এক ধরনের সরু টিউব লাইট গত কয়েক বছর ধরে চালু হয়েছে। এর ব্যাস 
২.৫ সেন্টিমিটার | এই বাতি 
আউটপুট Ts ওঁয়াটের টিউব লাইটের সমান 1 TA, এর ওয়াট প্রতি লুমেন আউটপুট 
অ ডলে এই টিউব লাইট ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ খরচ oc um ৪০ ওয়াটের 
কি গান «Qn লাতিন XI কিছ NS রে SOM LEM 
ক টিউব লাইটের লুমেন আউটপুট ও গড় আয়ু ৪০ ওয়াটের টিউব 
৫৭ 


গ্যাসপূর্ণ কয়েল্ড্‌ কয়েল তাপদীপ্ত বাতি 


গ্যাসপূর্ণ সিঙ্গল্‌ কয়েল তাপদীপ্ত বাতি 


এবারে ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় ব্যবহৃত তাপদীপ্ত বাতি ও টিউব লাইটের আয়ু ও দামের 
ভুলা করা যেতে পারে | একটি তাপদীপ্ত বাতির গড় আয়ু ১০০০ ঘণ্টা 1 অথথ, প্রতিদিন 
গড়ে পাঁচ ঘণ্টা করে ব্যবহার করা হলে একটি তাপদীপ্ত বাতি সাড়ে ছ' মাস চলতে পারে 
সেই তুলনায় টিউব লাইটের গড় আয়ু ৮০০০ থেকে ১০,০০০ ঘণ্টা | অথাৎ, একই হিসাব 
মত টিউব লাইট টিকবে চার বছর চার মাস থেকে পাঁচ বছর পাঁচ মাস | একথা ঠিক যে 
একই ওয়াটের তাপদীপ্ত বাতির দামের তুলনায় টিউব লাইটের দাম তার প্রায় ছ'-সাত গুণ, 
এবং তার লাগানোর ব্যবস্থার খরচও বেশি | কিন্তু সমান ওয়াটের তাপদীপ্ত বাতির তুলনায় 
টিউব লাইটের ওয়াট প্রতি লুমেন আউটপুট প্রায় পাঁচ থেকে Ved, আর তার আয়ুও 
তাপদীপ্ত বাতির আয়ুর আট-দশগুণ | সেই কারণেই আধুনিক ঘরোয়া বাতি-ব্যবস্থায় টিউব 
লাইটের ব্যবহারই সবচেয়ে GR | | 
a বাতি-্যবস্থায় বাতির বাইরের চেহারা একটু-আধটু পাপ্টালেও প্রধানত তা 


তাপদীপ্ত বাতি অথবা টিউব লাইট | বর্তমান বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবস্থায় বিদ্যুতের 
তা বাতি অথবা ডিল ও amt cm OW RPP বো টি 


বাড়িতেই বৈদ্যুতিক মিটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ খরচ মাপার ব্যবস্থা A 
ies রয়েছে এবং মিটারের পাঠ 


তিন-চার দশকের পুরনো হয়ে গেছে। এ 
অনুমান করা কঠিন নয় যে আগামী বেশ কয়েক দশক ধরেও এগুলির ব্যবহার অব্যাহত 


থাকবে | 
পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থা 
“আজি, এমন চাঁদের আলো-_ 
মরি যদি সেও ভাল, 
সে মরণ স্বরগ সমান i» 
আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে কবি এ-কথা বলেছিলেন ঠিকই, কিনতু ST 
পথিকের কাছে এই আলোর দীপনমাত্রা বড়জোর ১ লাক্স | প্রাচীন কলকাতায় পথঘাটের 
জোনাকির আলোকবিন্দু, অথবা মশাল | 


মাসের তৃতীয় সপ্তাহের দুপুরবেলা, সূৰ্য 
মালের V সর Ree ১,১০,০০০ TH | TER যা চাই কৃত্রিম 
TP tors আলোয় কাজ চলতে পারে না। চাই কৃতি 


উপভোগ করার পর 
আলোক-উৎস | এ-থেকেই পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার সূচনা | 


আমলে কলকাতায় র 
রাস্তা, গলি ও তস্য গলি তৈরি হয়ে ১৭৯৪-এ এগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৬৩, 
কলকাতা পরিকল্পনাহীন নগরায়ণের 


হারে 
৫২০ ও ৫১৭ | সন্দেহ নেই জলা-জঙ্গলে আচ্ছম 
র র অন্তত শতকরা ২০-২৫ 


রাস্তা, গলি 
ayi ৩৪০৩টি | এইসব 'পথগুলির মোট দৈর্ঘ্য ৪৮৮৬.৫ 


কলকাতার কপোর্রেশন : 
ইত্যাদি মিলিয়ে মোট পথের সং 
vam Romper হিজল রুনাবলী SO 


এলাকায় , তস্য গলি, বস্তি অঞ্চলের নামহীন জনপথ 


সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ১৯৮৯ | 
১৫৯ 


কিলোমিটার | গত দু-বছরে যেসব নতুন পথঘাট তৈরি হয়েছে, অথবা যেসব নতুন এলাকা 
কলকাতা র 


ident to everyone who has seen them 
ant steady light little inferior, if at all, to 
ance they are much more ornamental.” 
xem EL PUN অধ্যায়ের OO XII অনুযায়ী বাতি ব্যবস্থার agr acf 
নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। এই নিয়মে যেসব বাড়ির কপোরেশন কর্তৃক ধার্য মূল্য মাসিক ৭০ 
টাকা বা তার বেশি বাসিন্দাদের 


১৮৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার পথঘাটে মোট ৪১৭টি কেরোসিন বাতি ছিল | এর 
রে সে-বছর খরচ হয়েছিল ১৬,৪৮৭ টাকা | ১৮৫৫-এর পয়লা জানুয়ারি 


খামের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদের একটি নতুন চুক্তি হয়। ব্যবস্থার 
৯" সেই সময়ে কোনো কোনো নেটিভ 


CEOs এক টাকার মুদ্রার এক পিঠে নবাবের মোহর থাকত এবং অপর দিকে 
»&o ই ইভিয়া কোম্পানির ছাপ । তাই সেই টাকাকে বা হত নিকা fie কত 


ছ'মাসের আগাম নোটিস দিয়ে কপোরেশনের কমিশনাররা যে-কোনো সময়ে এই চুক্তি 
বাতিল করতে পারেন, এই ধরনের একটি শর্ত নতুন চুক্তিতে সংযোজিত mW | 

এরপর থেকে কলকাতার পথঘাটে তেলের বাতির সংখ্যা বাড়তে থাকে | ১৯০০-০১ 
পর্যন্ত তেলের বাতির সংখ্যা বেড়ে সবেচ্চি ২২৯৫টিতে দাঁড়ায় | কিন্তু ইতিমধ্যে তেলের 
বাতির বদলে গ্যাস-বাতি প্রচলনের কাজ শুরু হয়ে যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই 
هوج‎ অঞ্চলে প্রথম গ্যাস-বাতি জ্বালানো হয়। 

১৮২৩-এর মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় যে গ্যাস-বাতির সূচনা ঘটেছিল 
হয়েছে। কিন্তু সেই বাতি-্যবস্থা জনপথের জন্য ছিল না। 


গ্যাস-বাতির আয়োজন করা হয় এবং র 
ATP s পতনের ফলে পাওয়া এই গ্যাসের বিভিন্ন উপাদানের আয়তনগত শতকরা হিসাব 
গড়ে এই রকম : 

মিথেন--৩০%, কার্বন মনোক্সাইড--৮% অন্যান্য 


কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছিলেন ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে | ১৮৪১-এর ৬ মার্চ “ওরিয়েন্টাল 
creer পত্রিকায় এ-বিষয়ে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন দু' দিন পরে ইংলিশমযান 
em pfe হয়। এই প্রতিবেদন থেকে কর্তৃপক্ষের 8551 সরাসরি প্রমাণ 
মেলে: 


* We observe ervancy of Calcutta, driven to take 
some steps for ill have advertised for tender to 
light it with gas’ . e that the committee may be 
overwhelmed with tenders and that the parties submitting them 
may be able to carry © ctively, for nothing can be 
more deplora i an Calcutta by night excepting on the 

nds to smile upon 


occasions when t 
` 


je ও মে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল 


টাকা | এছাড়া 30,00, 
টাকা recon মিটার) গ্যাস ব্যবহারের জন্য আট আনা করে নয় বার 
১০০০ ঘন ফুট(৭০,৭৯২ঘন মিটার) ছাপিয়ে যায় 


গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ যদি ২৫,০০ 
নিদি দিকে এক perci প্রতি সেকেণ্ডে যে-পরিমাণ আলো দেয় তাকে বলা! 


>» কোনো يوم‎ আলোক-প্রভব কোনো A 
লোলে নিন্দ e P এই পিকে একের m m ER 


বাটা পাওয়া যাবে | গ্যাস-বাতির জন্য প্রয়োজনীয় 
অ ও মালে সাস বিলেত হে আনদানি করা হাস TT কাজ শেষ 
বরে ১৮৫৭-এর ৬ জুলাই, এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় চৌরঙ্গি অঞ্চলে প্রথম গ্যাস 
জালানো হয় | ০০টি গ্যাস-বাতি ও 
a কমিশনাররা বার্ষিক ৯০ টাকা হারে ৬ 
বাহিত rea soc তেলের বাতি অনুমোদন FER প্রস্তাবিত বাজেটে এই 
বাতি-ব্যবস্থা বাবদ খরচ ৯৬,০০০টাকা হলেও দেখা যায় যে বাতি-ব্যবস্থা থেকে 
জনি না ৫,০০০'টাকা BIS থাকছে | সুতরাং কলকাতার পথে গ্যাস-বাতির প্রসারের 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় | শহরের চওড়া রাস্তাগুলি ঠিকমতো আলোকিত করার জন্য রাস্তার 
বরাবর গ্যাস-বাতির স্তম্ভ বসালো হয় | 
১৮৮১৭ sooo গ্যাস-বাতি ও ৮০০টি তেলের বাতি অনুমোদিত হয় | এর 
জন্য বার্ষিক খরচের পরিমাণ ধার্য হয় ১,২৩,৬০০ টাকা | বছরের শেষে কপোরেশনের 
দায়িত্বে ৭৬৬টি গ্যাস-বাতি বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়। এছাড়া কলকাতার পুলিস 
কমিশনারের তহবিল থেকে ময়দান, BO রোড ও ইডেন গার্ডেনে মোট ৬০টি গ্যাস-বাতি 
লাগানো হয় | 
ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানি; করা 
গ্যাস-বাতির খরচ ছিল ৩৫ টাকা | এ 
গ্যাস কোম্পানির | এর জন্য তারা 


বাতি, ব্র্যাকেট ও বাতি-স্তস্ত সমেত এক-একটি 
গুলি. জায়গা মত লাগানোর দায়িত্ব ছিল ওরিয়েন্টাল 

বাতি পিছু আট টাকা চার আনা পেত | কোম্পানির সঙ্গে 
চুক্তির সময় ঠিক করা হয়েছিল এক-একটি গ্যাস-বাতির জন্য ঘণ্টায় ৫ ঘন ফুট(০.১৪ 
ঘন মিটার) গ্যাসের জোগান লাগবে | ১৮৬০-এ গ্যাস কোম্পানি বাড়তি গ্যাস খরচ করা 
হয়েছে এই দাবিতে কর্পোরেশনের কাছ থেকে অতিরিক্ত ৭৭৩৩ টাকা চায় 1 কিন্তু দুটি 
কারণে এই দাবি নাকচ হয়ে যায়। প্রথমত, কোম্পানির লোকেরা নিজেদের সুবিধে মত 
সময়ের আগেই কোনো কোনো রাস্তায় বাতি জ্বেলে দেয়। দ্বিতীয়ত, গ্যাসের খরচ 
মাপার জন্য কোনো মিটারের ব্যরস্থা ছিল না। 


৯প৬০-এর শেষে তেলের বাতির সংখ্যা ছিল ৮০৫টি | এই সময়ে নতুন একটি 
চতুবার্ষিকী চুক্তি সম্পন্ন 


হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে তেলের বাতির বার্ষিক দর কমিয়ে 
বাতিপিছু ৩৯ টাকা করা TR চুক্তির মেয়াদের শেষ বছরে, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে, এক 
প্রলয়ংকর ঘূর্ণিঝড় কলকাতার গ্যাস-বাতিগুলির মারাত্মক ক্ষতি করে । তখন কলকাতা 
ও গ্যাস-বাতির সংখ্যা যথাক্রমে ৬৭৭ ও ১০৮৪ | 


সাহায্যে জনপথ আলোকিত করার ব্যাপারে প্রথম দিকে কলকাতার 
সাহেব-পাড়াগুলি প্রাধান্য পেলেও পরে এই বাতির ব্যবহার কলকাতার উত্তরাঞ্চলের বহু 
জায়গাতেই ছড়িয়ে 


পড়ে | ১৮৬১-৬২-তে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে প্রথম গ্যাস-বাতি 
লাগানো হয় | উজ্জ্বল এই বাতির 


৯৮৬০-এর দশকে গ্যাস-বাতির রমরমা থাকলেও তেলের বাতি পুরোপুরি পরাজিত 


হায় এই দুই ধরনের বাতির ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় 
২৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ছতোম প্টাচার নকৃশায় : 
২ 


ডি 3 টাং ঢং, ys টাং ঢং, করে রাও ow wen 
এদিকে হয়েছে | উড়ে বামুনরা ময়রার দোকানে ময়দা পিষতে 
>> 


আরম্ভ করেচে | রাস্তার 
করেছ gE del ei করে দোকানে যাচ্ছে | DIU 
আপ দর পাটা, Aft ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচছে গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মৈ 
কাঁধে করে E | 
প্রথম উদ্ধৃতিটি পরোক্ষভাবে যে তেলের বাতির কথাই জানাচ্ছে সেটা বোঝা যায় রাস্তার 
যতই রাত ভোরের দিকে এগোবে ততই কমে 
য়াটাই স্বাভাবিক | 


গণের লাগাতার 
গুণমান ও ect নখার wer একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করা হয সাহা 
ইংল্যাণ্ড থেকে দীপ্তিমিতীয় ০:১৮ ৬৭8 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় ১৮৭১-এর পয়লা এপ্রিল থেকে | 
নিকষ পানির সঙ্গে ১৮৭-ত যে হয়েছিল পর করেকটি পরত 
ARTS es আবার চুক্তি করা হয়। ا‎ eret ett 
নীচে দেওয়া হল : 
১: সে-সময়ে বে ৩৭৯১ি বাতি ছিল তাদের জন্য মাসিক দর ঠিক হয় চার টকা 
তেরো আনা চার পাই। এর প্রতিটি বাতির জন্য মাসিক দর 57 
ধার্য করা হয় | বাতিপিছু 
«ape বাতির Reva ১৪-২৬ OT TT D re ip পু 
প্রতিটি বাতির দিলে দীপদশক্তি বাড়িয়ে ২৫:২৮ eI TEE 
j চার আনা দিল যাস ال‎ বিল থেকে পুতি senem FP 
(২৮-৩২ ঘন মিটার)তিন টাকা হারে কেটি 
৪. শহরাঞ্চলে কর্পোরেশনকে কমপক্ষে ৩৭৯১টি বাতি চালু রাখতে হয়! 


১৮৭০-এর দশকের শুরু থেকে প্রায় 
। যেমন, রাস্তার দু'পাশে বাতি 


কিছুটা উন্নতি হয়েছিল 

Secr বসানো am ফলে রাপ্তার এক দিকের s 

ছে নি em অপর পা esca re 

টি yr eaa vim পা e 
ভাবে OTS বসানো হয়ে থাকে | —— 


5 


বাতি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল উন্নত | 


1 ١ 
SINE আরেঞ্জমেন্ট বা আঁকাবাঁকা wg sy 


আরও একটি নতুন চুক্তি হয় গ্যাস কোম্পানির সঙ্গে । তাতে বলা হয় যে 
এখন চর afe اند‎ গ্যাস কোম্পানি শুধুমাত্র WPT গ্যাসেরই cupa হয়ে 
থঘাটের 


পথঘাটের নাতি দ্বালানো-নেভানো বা রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়ি লব গান দেবে 
নিজেই গ্রহণ করবে। প্রথম পাঁচ বছরে জোগান 
সেন্টিমিটার 


এবং গ্যাসের তাপন মূল্য হবে৪৫০ ব্রিটিশ থামালি একক (প্রায় ৪৭৫ কিলোজুল, 
copiar ন Mies cu) 
যৌথভাবে পরীক্ষা চালানো হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাতি ব্যবস্থার গ্যাসের মানের 
এতই অবনতি হয়েছিল যে নিপ্ল্‌-এর ছিদ্রের মুখে আলকাতরা জমে যাচ্ছিল | এর ফলে 
কয়েক ঘণ্টা জুলার পরেই বাতি নিভে যেত। 


এত সত্তেও গ্যাস-বাতির রমরমা চূড়ান্ত "raft উঠেছিল ১৯৫১ সালে | তখন কলকাতা 
শহরে গ্যাস-বাতির সংখ্যা ছিল ১৯,০০০, আর সে-বছরে শহরে মোট বিজ্লি-বাতির সংখ্যা 
ছিল ১০,৬৭০টি। এরপর থেকে গ্যাস-বাতির সংখ্যা নিয়মিত ভাবে কমে গিয়ে 
১৯৬৩-৬১-তে দাঁড়ায় ৩৮০০টি | এই বাতিকে কলকাতা শহর চিরবিদায় জানায় ১৯৭০ 
খ্রিস্টাব্দে | তার পরই শুরু হয় শুধুই বিজ্লি-বাতির যুগ । 


কলকাতা শহরে যে-সব গ্যাসের বাতি ব্যবহার করা হত তা ছিল দু-ধরনের : অর্ডিনারি 
ল্যানটার্ন টাইপ এবং পাওয়ার-ইনভেস্টেড টাইপ | এই সব বাতিতে ছোট, বড় ও মাঝারি, 
তিন রকম মাপের UIT ব্যবহার করা হত | সাধারণ مذ‎ মত যে-বাতিগুলো, তার 
স্তম্ভের উচ্চতা ছিল >> ফুট (৩:৩৫ মিটার), আর রাস্তার দু-দিকেই BESEN পরস্পরের 
সঙ্গে ১৫০ ফুট (৪৫:৭২ মিটার) দূরত্বে বসানো ZO স্তভগুলো বসানো হত ene 
আআরেঞজমেন্ট অনুযায়ী | পাওয়ার-ইনভেস্টেড টাইপ বা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস-বাতি হত 
তিন রকমের : দশ-বাতির ঝাড়, ছ-বাতির ঝাড় এবং পাঁচ-বাতির ঝাড় | ইউকে এবং 
দ্যানলাইট' ToT এই বাতিগুলি সাধারণত বসানো হত এমন সব রাস্তায় যেখানে 
র বেশি | তখন দশ-বাতির ঝাড় ছিল মাত্র দুটো | তার একটি 
বসানো হয়েছিল রাজা ierat স্ট্রিটে, আর অপরটি ছিল ডিসি ফোর এ | এছাড়া (WARE 
cea আরো বাহালটিছ-বাতির ঝাড় ছিল | ডিসি ওয়ান এবং ডিসি fucco ছ'-বাতির 
ঝাড় ছিল যথাক্রমে আটটি এবং দু'টি | 


১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পথঘাটের বাতিব্যবস্থায় গ্যাস-বাতি ও 
وري‎ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং তার পিছনে বার্ষিক খরচের 


তেলের 
পরিমাণটাই বা কী রকম ছিল তার খতিয়ান পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল: 


LÁ লিল লরি R বিভক্ত ছিল ৷ বর্তমানে দশটি বোরো এবং 
cg কলকাতার করপোরেশন এলাকা চারটি RRG বিভক্ত ছিল। বর্তমানে দশটি বোরো এবং 


১. ১৯৮৪-৮৫-র আগে 
কিছু বাড়তি জায়গা নিয়েই মোট কর্পোরেশন এলাকা | s 


১৮৬৪ 
১৮৭০ 
১৮৮০ 
১৮৮৯-৯০ 


১,১৫,০৬৬ 
২,১২,২০২ 


২,৪৪,৭৬০ 


৩,০০,৭৪৭ 


১৮৯০-৯১ 
১৯০০-০১ 
১৯০৫-০৬ 
১৯১০-১১ 
১৯১৪-১৫ 


৩,২৩,০১৫ 
8,৬১,৮০৪ 
৫,৮৩,২৪৬ 
৬,৬৫,৮২৯ 
৭,৯৭,০৩৯ 


আধুনিক যুগ : বৈদ্যুতিক বাতি 


এন্ড কোম্পানির সঙ্গে -বাতি-ব্যবস্থার করেন। ঠিক হয় যে বাতিগুলোর 
তিন at Nob 
বাতিগুলির তন্বাবধানের কাজ করবে | এর জন্য হ্যালিডে স্ট্রিট পাম্পিং স্টেশনে (বর্তমান 
মহম্মদ আলি' পার্ক) ৯২০০০ টাকা খরচ করে জেনারেটার বসানো হয় | ১৮৯৫-৯৬ 
খ্রিস্টাব্দে হ্যারিসন রোডের ওভারহেড বিদ্যুৎ্বাহী তারগুলিকে মাটির নীচ দিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে একবার ভাবা হয়েছিল যে সদ্য গঠিত 
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কপোর্রেশন হয়ত অপেক্ষাকৃত زود‎ দরে এই বাতি-ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে | কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে বাতি ব্যবস্থার জন্য 
আলাদা বিদ্যুৎ-কেন্দ্ৰই আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধেজনক | ফলে কিলবার্ন এন্ড 
কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির নবীকরণ করে মেয়াদ বাড়ানো হয় | 

১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে হ্যারিসন রোডের বাতি ব্যবস্থার জন্য দরপত্র আহ্বান করা ZA | 
দরদাতাদের মধ্যে ছিল ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি এবং ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
৬ 5582. 


> এই বছরে চৌরঙ্গি রোডে ৯১৬.৮ ক্যাণ্ডেলা দীপনশক্তি সম্পন্ন ৭৩টি বিজ্লি-বাতি পরীক্ষামূলকভাবে লাগানো হয় 
এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পর গ্যাস-বাতির সঙ্গে এই বাতির গুণমানের তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। 
১৬৬ 


এসোসিয়েশন | শেষ পর্যন্ত গ্যাস কোম্পানির প্রস্তাবই গৃহীত হয় | তারা 

পাকা দরে ০৫:০৬ খ্রিষ্টাব্দে হ্যালিডে রিটের বিদ্যুৎ কব্জি বিক্রি করে দেওয়া হয়। 
১৯০৫ পূরণ রাস্তাগুলির বাতি-ব্যবস্থা উন্নত করা যায় কি না সেই বিষয়টি 

১৯০৯-১১ খ্রিস্টাব্দে খতিয়ে দেখা হয় | ১৯১৪-১৫-তে গ্যাস-বাতি ও বিজ্লি-বাতির 


-বাতির ব্যবহার শুরু 
وج‎ রোড ও পাহাড়পুর রোড) | ১৯২৪ 


রোড, গার্ডেনরিচ রে 
কেরোসিন-বাতি ছিল | সে-বছরেই তাদের বিদায় জানিয়ে সেখানে ১৬২টি বিজ্লি-বাতি 


১৯৩০-এর পর থেকে 
অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে | সে-সময়ে 
২৩০ ভোল্ট এ সি সাপ্লাই ব্যবহার করা হত। ১৯৩৪-এ বৈদ্যুতিক শক্তির দর ছিল 
কিলোওয়াট-ঘণ্টা পিছু এক আনা সাড়ে চার পাই। 

Jis উৎপাদনের উন্নতির সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে কলকাতার TT 
বাতি-ব্যবস্থা ক্রমেই উন্নত হয়েছে। ১৯৫০ পর্যপ্ত কলকাতার রাস্তায় চার ধরনের বাতির 


ব্যবস্থা ছিল : 


A 


একটি মাত্র ১০০ ওয়াটের বাতি | 

e: একটি eet চলাচল আছে এমন রাভার জন্য eff nf uc তিনটি করে 
৭৫ ওয়াটের বাতি | 

৪. ৭৫ ওয় ন অধ্যুষিত প্রধান রাভাগুলোর জন্য প্রতিটি fuco তিনটি করে ১০০ 


ওয়াটের বাতি | 
তিনটি করে ১০০ ওয়াটের বাতি যেসব বাতি স্তম্ভে লাগানো হত তাদের গড় উচ্চতা 
ছিল ২৫ থেকে ৩০ ফুট (৭:৬২ থেকে ৯:১৪ মিটার) | আর একই সারিতে বসানো পর পর 
১৬৭ 


দুটি বাতি-স্তস্তের মধ্যে গড় দূরত্ব ছিল ১৫০ ফুট (৪৫.৭২ RBI) | 

এই সময পর্যন্ত যেসব বাতি ব্যবহার করা হত তার সবই ছিল ফিলামেন্টযুক্ত তাপদীপ্ত 
বাতি | এই বাতিগুলি, RCTS লাগানো হত প্যাঁচ দিয়ে । কারণ এই বাতির ক্যাপগুলি 
প্াচযুক্ত-__যাকে পরিভাষায় বলা হয় E ক্যাপ | এখনও যেসব তাপদীপ্ত বাতি পথঘাটের 
বাতি-্যবস্থায় ব্যবহার করা হয় তা একই ধরনের | 

এর পরে একে একে প্রচলিত হয়েছে ETAT বাতি বা টিউব লাইট, উচ্চচাপের 
মাকারি বাতি ও সবধুনিক উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি | 


চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি পথচারী ও মোটর চালকদের যথেষ্ট অসুবিধেয় ফেলত | 
যাই হোক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাতি ও তার ফিটিংস-এর ডিজাইনে যথেষ্ট উন্নতি 
হয়েছে। আর তার পাশাপাশি সুদৃঢ় হয়েছে দীপন প্রযুক্তির শাখা | ফলে কলকাতার 
আধুনিকতম বাতি ্যবস্থা পৃথিবীর অন্যন্য বড় শহরের সমকক্ষ না হলেও তাদের তুলনায় 
মারাত্মকভাবে পিছিয়ে নেই। এই উন্নতির কারণেই ভারতীয় মানক সংস্থা ১৯৬১-তে 
S Wee সংক্রান্ত পুস্তিকাটির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করতে বাধ্য হয় 
-এ। 
AMET লেখায় আমরা জেনেছি, রেড়ির তেলের প্রদীপের দুটো সলতের মধ্যে 
vac. তিনি নিভিয়ে দিতেন শিখার তেজের বিনিময়ে eps জন্য পঞ্চাশ হাটের 


সময়ে কলকাতা শহরের পথঘাটের বাতিব্যবস্থা পুরোপুরি কলকাতা 
কপোররেশনের নিয়ন্ত্রণে ছিল । কিন্তু পরবর্তী সময়ে আরো তিনটি সংস্থা বাতি ব্যবস্থার কিছু 
কিছু অংশের দায়িত্ব নেয় । এই সংস্থাগুলো হল সি আই টি, পি ডব্লিউ ডি এবং সি এম ডি 
M কলকাতা শহরে এখন রাস্তার আলোর সংখ্যা প্রায় ১,০৪,০০০ | এই হিসাবের মধ্যে 


তাপদীপ্ত বাতি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে টিউব লাইট, উচ্চচাপের 
ای ا‎ ay eo dx de 
বাতির অংশ কীরকম হতে পারে তা নীচের তালিকায় দেখানো হল : 


কলকাতার পথঘাটের বৈদ্যুতিক বাতি-ব্যবস্থায় আধুনিক যুগ শুরু হয় মোটামুটিভাবে 
সত্তরের দশকের গোড়ায় | যদি প্রযুক্তিগত দিক থেকে সঠিকভাবে বাতি-ব্যবস্থার ডিজাইন 
করা যায় তাহলে তা আর্থিক এবং সামাজিক দিক থেকে জনগণের কাছে লাভজনক | 
যেমন, উপযুক্ত বাতি-ব্যবস্থা রাতের বেলায় পথন্দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে দেয়, অপরাধের 
সংখ্যা কমিয়ে পুলিসের কাজে সাহায্য করে, যানবাহন চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক, রাতের 


বেলায় ব্যবসা ও শিল্পের অগ্রগতির সুবিধা ইত্যাদি | 
রাতের বেলায় যানবাহন চলাচলের নিরাপত্তা মূলত নির্ভর করে ভিজিবিলিটি বা দৃশ্যতার 
উপর | আবার যেসব কারণ বা বিষয় দৃশ্যতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে সেগুলি হল : 


রাস্তায় বা রাস্তার কাছাকাছি অবস্থিত কোনো বস্তুর ওজ্ৰল্য 
রাস্তার পটভূমির গড় ওজ্জ্বল্য 

কোনো বস্তুর মাপ এবং তার খুটিনাটি বৈশিষ্ট্য 

কোনো বস্তু এবং তার পরিপার্খের মধ্যে কনট্রাস্ট বা বৈসাদৃশ্য 

দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটপাথ ও তার পরিপার্থের আলোকমিতীয় উজ্ৰল্যের 


অনুপাত 
. বস্তুকে দেখার জন্য হাতে-পাওয়া সময় 


৭. চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি 


সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, রাস্তায় শুধুমাত্র জোরালো আলোর ব্যবস্থা করলেই বাতি-ব্যবস্থা 
উন্নত হয় না। রাস্তা ও তার আশপাশের অংশ এমনভাবে আলোকিত করতে হবে যাতে 
দৃশ্যতা উন্নত মানের হয়। 

উন্নত বাতি ব্যবস্থার জন্য ডিজাইনারদের বহু বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে TU যেমন, 
রাস্তার তল থেকে বাতির উচ্চতা, ফুটপাথের কিনারা থেকে বাতিটি রাস্তার উপরে কতটা 


> এই শতকরা হিসাবের মুদ্বিত কোনো তালিকা AR | তবে চারটি সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে এবং পথঘাটের 
বাতির সংখ্যার কয়েকটি পরিসংখ্যান থেকে এই হিসাব নির্ণয় করা হয়েছে। 
১৬৯ 


© ০০৩4৮ ع‎ 


ঝুকে আছে পেরিভাষায় ‘ওভারহ্যাঙ’), রাস্তা কতটা চওড়া, সবচেয়ে কাছাকাছি দুটি 
বাতি-স্তস্তের (WS দুটি রাস্তার একই ফুটপাথে বা বিপরীত ফুটপাথে অবস্থিত হতে পারে) 
মধ্যে লন্ব দূরত্ব, বাতি-স্তভের গোড়া থেকে বাতির লম্ব দূরত্ব (পরিভাষায় ‘আউটরিচ’), 
বাতি-স্তস্তের গোড়া থেকে ফুটপাথের কিনারার দূরত্ব | অবশ্য এই বিষয়গুলো প্রধানত 
নির্ভর করে রাস্তার মাপ এবং তাতে যানবাহন চলাচলের ব্যস্ততার উপরে | এছাড়া রয়েছে 
বাতির ধরন ও রাস্তার পরিপার্শ্বের অবস্থা | এইভাবে সব দিক বিবেচনা করে বাতি-স্তভগুলি 
কী ভাবে বসানো হবে সেটা ঠিক করা হয় | জনপথ আলোকিত করার জন্য ভারতীয় মানক 


সংস্থা তাদের নির্দেশাবলীর পুস্তিকায় মূলত যে-চাররকম স্তত্ত-সঙ্জার সুপারিশ করেছে তা 
ছবিতে দেখানো হল : 


অক্ষীয় স্তম্ভ-সজ্জা 
(্যাক্সিয়াল আ্যারেঞ্জমেন্ট) 


ভারতীয় মানক সংস্থা অনুমোদিত চার রকমের স্তম্ভ-সজ্জা 


রাস্তার প্রস্থ বাতি-স্তম্ভের বাতির উচ্চতার সমান অথবা তার কাছাকাছি হলে এক পার্থীয় 
ww EE প্রহার করা হয় | কিন্তু রাস্তার প্র যি সে-তুলনায় বেশি হয় অথচ বাতির 
দেড়গুণের চেয়ে কম হয়, তাহলে ব্যবহার করা হয় আঁকাবাঁকা SS সজ্জা | TT 

m UT مويه‎ দেড়গুণের চেয়ে বেশি চওড়া হয় তাহলে মুখোমুখি ভম্ভ-সজ্জাই 
বাঞ্ছনীয় আর অপেক্ষাকৃত সর ATTA ক্ষেতে যেখানে TE পথ বাতির উতর ই 
কম, ব্যবহার করা যেতে পারে অক্ষীয় GSAT | দু'পাশে এল ক 
সুবিধাজনক | বেশি চওড়া রাস্তায় এই ধরনের স্তম্ভ-সজ্জা ব্যবহার 


সেমি-কাট-অফ লুমিনেয়ারের বাতির তুলনায় কম | আর Gere রেখার E ৮০ 


শতকরা পরিমাণ কাট-অফ 

ও + ৯০ ডিগ্রি বরাবর শতকরা লুমেন 
চেয়েও কম। ক্ষেত্রে এরকম কোনো শর্ত নেই। যেমন, কোনোরকম 
একটি HANG বাতিকে নন-কাট-অফ বাতি বলা যেতে 


১৭১ 


আউটপুট যথাক্রমে ২০ ও ৫ ভাগ কিংবা তার 


রাস্তা যদি মসৃণ না হয়, তার দু'পাশে যদি ঘর-বাড়ি না থাকে, থাকে বড় বড় গাছ, আর 
ক্রসিং খুবই কম থাকে তাহলে সেখানে কাট-অফ লুমিনেয়ার ব্যবহার করা সুবিধাজনক | 

আর মসৃণ রাস্তার দু’ পাশে যদি সুদৃশ্য ঘর-বাড়ি থাকে, রাস্তায় বহু ক্রসিং থাকে, বিভিন্ন 
বাধার জন্য বার বার যানের গতি মন্থর করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেমি-কাট-অফ 
লুমিনেয়ার ব্যবহার করা সুবিধাজনক | 

এই দু’ শ্রেণীর বাতির তুলনায় নন-কাট-অফ লুমিনেয়ারের ব্যবহার খুবই কম। 

পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় শুধু আলোর চাহিদা মিটলেই হবে না । একই সঙ্গে লক্ষ্য 
রাখতে হয় এই ব্যবস্থা যেন শহরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে | 

পথঘাটের জন্য সুপরিকল্পিত বাতি ব্যবস্থার সূচনা ১৯৬৬-তে | প্রায় ৭.৫ কিলোমিটার 
দীর্ঘ ভি আই পি রোড (বর্তমান নজরুল ইসলাম আযাভিনিউ) উচ্চচাপের মাকারি বাতি দিয়ে 
আলোকিত করার প্রকল্প হাতে নেয় পি ডব্লিউ ডি। বিধান নগর রোড ও ভি আই পি 
রোডের সংযোগস্থল থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত ৪২৫টি বাতি-স্তম্ভ বসানো হয় এবং 
সেই বাতি-স্তভে লাগানো হয় ২৫০ ওয়াট বৈদ্যুতিক ক্ষমতাসম্পন্ন কাট-অফ ধরনের উচ্চ- 
চাপের মাকারি বাতি। এই বাতি-ব্যবস্থার সাফল্য কলকাতার অন্যান্য বহু অঞ্চলেই 
উচ্চচাপের মাকারি বাতির ব্যবহার বাড়িয়ে وى‎ বর্তমানে অবশ্য এই রাস্তায় উচ্চচাপের 
সোডিয়াম বাতি লাগানো রয়েছে। 

বৈদ্যুতিক বাতির জগতে উচ্চচাপের মাকারি বাতির প্রচলন শুরু হয় ১৯৩৫ নাগাদ | 
এই বাতিটি হাই-ইনটেনসিটি ডিসার্জ ল্যাম্প বা উচ্চ তীব্রতার মোক্ষণ বাতি | উচ্চচাপের 
সোডিয়াম বাতিও একই শ্রেণীতে পড়ে। 

উচ্চচাপের মাকারি বাতির মধ্যে গলিত সিলিকার তৈরি একটি আর্ক টিউব থাকে। 
তড়িৎ পরিবাহী হিসাবে এর দু" প্রান্তে মলিবডেনাম ধাতুর পাতলা ফিতে লাগানো থাকে। 
আর্ক টিউবের 'ভিতরে থাকে সামান্য পারদ এবং আর্গন গ্যাস | ভোল্টেজ দেবার পর প্রথমে 
আর্গন গ্যাস আয়নিত হয়ে তড়িৎ প্রবাহ শুরু mm | এর ফলে আর্ক তৈরি হয় | আর্কের 
তাপে টিউবের ভিতরের পারদ বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং আয়নিত হয়ে পড়ে | আর্ক 
টিউবের ভিতরে চুড়ান্ত চাপ কত হবে তা নির্ভর করে পারদের পরিমাণের উপরে | 
quami em চাপ বাযুমণুলের চাপের ২ থেকে ৪ গুণ | এ-ধরনের বাতিতে যে-তড়িৎদ্বার 

করা হয় তা সাধারণত টাংস্টেন কয়েল ও ধাতব অক্সাইডের তৈরি | 

উচ্চচাপের মাকারি বাতির আর্ক টিউবের বাইরে দ্বিতীয় একটি are থাকে | এই বাটি 

রিনা ai iae এবং তাপমাত্রার তারতম্যের প্রভাব থেকে রক্ষা করে। এর 


য়ে পড়ে ফসফরের আস্তরণ তাকে দৃশ্য সাদা আলোয় 
TQ বাইরের বাটি সাধারণত বোরোসিলিকেট কাচের তৈরি হয়। 


উচ্চচাপের মাকারি বাতির পর সবাধুনিক লুমিনেয়ার হল উচ্চচাপের সোডিয়াম বাতি | 
এই বাতিতে সোডিয়াম বাম্পের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয় | এর আর্ক 
পলিকরস্টালাইন আ্যালুমিনার তৈরি । প্রাথমিক তড়িৎ মোক্ষণের সুবিধার জন্য আর্ক 


টিউবের ভিতরে নিষ্িয গ্যাস জিনন রাখা হয়। এছাড়া থাকে সোডিয়াম ও পারদের 
আমালগাম | এই বাতিরও বাইরে দ্বিতীয় একটি বান্ধ থাকে। TET এই বাটি 
নোরোসিলিকেট কাচের তৈরি | IRERE ও বাইরের তাপমাত্রার প্রভাব থেকে এই বা 


কারণ, য় বাতির ওয়াট প্রতি লুমেন আউটপুট উচ্চচাপের 
Ln (তালিকা رجهو‎ | এছাড়া রাস্তায় সঠিক আলো বন্টনের 


করে | পরে ১৯৮৪-তে কলকাতা কপোরেশনও এই বাতির ব্যবহার শুরু করে। অন্য দুটি 
সংস্থা, সি আই টি এবং পি ডব্লিউ ডি-ও পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় উচ্চচাপের সোডিয়াম 


কলকাতা শহরের বাতি-্যবস্থার যে-শতকরা আশি ভাগ বাতি কলকাতা কপোর্রেশনের 
তত্বাবধানে রয়েছে তার মধ্যে যেমন অনুন্নত বস্তি অঞ্চল রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রধান 
সড়ক । প্রধান সড়কের উদাহরণ হিসাবে কয়েকটির নাম করা যেতে পারে : চিত্তরঞ্জন 
আ্যাভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, সি আই টি রোড 
(সটাডাঙ্গাভি আই পি রোডের মোড় থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত) ইত্যাদি | ১৯৮৯ 

মার্চ মাসের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, কলকাতা কপোরেশনের 
তত্বাবধানে মোট ৭১,৩৬২টি বাতি রয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় এই বাতির ধরন ও 
সংখ্যা বিস্তারিত ভাবে দেখানো হল। 


পথঘাটের বাতি ্যবস্থায় কলকাতা কপোর্রেশন আগে যে-হাফ নাইট আ্যারেমেন্ট চালু 


করে। এছাড়া সরু সরু গলিতে বা বস্তি অঞ্চলে বাতিপিছু একটি করে সুইচ রয়েছে | 
কর্পোরেশনের ব্যবহারের জন্য বর্তমানে প্রায় ২২৪০টি ক্লাস্টার সুইচ রয়েছে। বাতি 
স্বালানো-নেভানোর জন্য কলকাতা কপোর্রেশন একটি বার্ষিক সময়-সারণি অনুসরণ করে | 
এই সারণিতে গোটা বছরকে গড়ে ১৫ দিন করে ২৪টি ভাগে ভাগ করা আছে | যেমন, 
পয়লা জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি বাতি জ্বালাতে হবে সন্ধ্যা পাঁচটা বেজে ছ' মিনিট 


থেকে পাঁচটা ছত্রিশ মিনিটের মধ্যে | আর নেভাতে হবে ভোরবেলা পাঁচটা যোলো থেকে 
পাঁচটা ছেচল্লিশ মিনিটের মধ্যে 


সময় | আবার মে মাসের প্রথম পনেরো দিন বাতি স্থালাতে হবে সন্ধা ছটা যোলো থেকে 
ছটা ছেচল্লিশের মধ্যে | আর নেভাতে হবে ভোর চারটে বেজে এক মিনিট থেকে চারটে 
একত্রিশের মধ্য | 
যদি এই সময়-সারণি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় তাহলে সারা বছরে একটি বাতি 
৩৯৪৪ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট জ্বলে | কলকাতার পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থার জন্য শতকরা প্রায় ৯৯ 
ভাগ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সি ই এস সি লিমিটেড, বাকিটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য fije পর্যদ | 
বাতির জন্য যে-বিদ্যুৎ খরচ হয় তার কোনো মিটারিং-এর ব্যবস্থা নেই। 
একটা বিশেষ ধরনের বাতি সারা বছরে মোট কত ঘণ্টা জ্বলে (বার্নিং আওয়ার্স) তার উপর 
হিসাব কেই সি ই এস সি বিল করে। কর্পোরেশনের সময়-সারণি অনুযায়ী বাতি qu 
থাকার সময় প্রায় ৪০০০ ঘণ্টা । ফলে কোনো বাতি যদি অকেজো হয়ে যায় তাহলেও সি ই 
লিমিটেড দাম পায় | তবে বিদ্যুৎ চুরির কোনো ঘটনা ঘটলে (কলকাতা 


বা গ্যাস-বাতির সময়ে বাতি-স্তম্ভগুলোর উচ্চতা গড়ে ৩.৫ মিটার বা তার 
জপ به‎ ln. ছিল ওয়াল-ব্যাকেট বা দেওয়ালগিরি | আজও বহু 


১৯২০-২১ 
১৯৩০-৩১ 
৩১-৩-১৯৪১ 
৩১-৩-১৯৫১ 
৩১-৩-১৯৬১ 


১৮,৬৯৩ 
১৮৮৪৪ 
১৯,০০১ 


ঘাটের বাতি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কলকাতা কর্পোরেশনের তুলনায় সি এম ডি এ-এর 
পরিচালন 


বা যে কিছুটা উন্নত সে-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। সি এম ডি এ 
তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে কলকাতার 


, সি আই টি, 

কিংবা পি ডব্লিউ ডি-_-এই তিনটি সংস্থা যখন তাদের কল্পনার অঙ্গ হিসাবে 

কলকাতার পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থা হাতে নেয় তখন প্রাথমিক সমঝোতা এই ছিল যে পরে 
এলাকাগুলির দায়িত্ব নেবে কলকাতা র 


goo ওয়াটের উচ্চচাপের মাকারি এবং সোডিয়াম বাতি | 
বাতি ভ্বালানো-নেভানোর জন্য সি এম ডি এ তাদের বাতি ব্যবস্থায় প্রোগ্রামেব্ল্‌ টাইম 


সুইচ বাবহার করে। এই ATRIAL MENARD UTNE 

সুই ব্য এর ফলে যে পরিমাগে RR TT হচ্ছে RO করাত 

লা নি জট ai ل‎ Ue E اعد‎ 

উপকারী | তাছাড়া সি এম ডি এ-এর বাতিবব্যবস্থায় বিদ্যুৎ খরচ মাপার জন্য উপযুক্ত 

মিটারের ব্যবহারে wort তালের আর্মি খরচও কিছু লব করে 

হর বেরি A e 
i | 


তাদের বেশ কিছু বাতি-স্তপ্ড এক 

র ^« কেটে টার্মিনাল বক্সের জায়গা করতে হয়। সেই সময়ে 

পাইপের একট gef we কমজোরি হে কে R 
কমজোরি হয়ে হেলে পড়েনি | 


করে 
৭২০০ ওয়াট | ইচ্ছে করলে ৯টি বাহুতে একটি করে ১০০০ ওয়াটের উচ্চচাপের 
ঘায়। সেক্ষেত্রে সম্মিলিত বৈদুতিক ক্ষমতা হবে ৯০০ 
৯১৭৭ 


আলিপুর রোডে স্থানান্তরিত হয় | 

১৮২০ খ্রিস্টাব্দের দোসরা অক্টোবর তের জন সভ্য নিয়ে সোসাইটির পরিচালক সমিতি 
গঠিত হয় | সদস্যদের মধ্যে জন পামার,জেম্স কিড, জসুয়া মার্শম্যান, রাজা বৈদানাথ রায়, 
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুরের নাম ছিল | 
কেরির প্রস্তাবে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে ডঃ ওয়ালিচ সোসাইটির স্থায়ী সম্পাদক পদে 
নিযুক্ত হন | ১৮২৯-এ কেরি ওই সোসাইটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। প্রথমে কেরি 
ছিলেন সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক | 

১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ ডব্লু লিসেস্টারের বাসভবনে সোসাইটির যে সভা হয় তাতে 
কেরি ভারতবর্ষের কৃষি বিষয়ে এক সমীক্ষা গ্রহণের জন্য ২০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি 
প্রশ্নমালা দাখিল করেন | তার মুখবন্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কৃষির সঠিক অবস্থা 
নির্ণয়ের জন্য তিনি সদস্যদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন | ওই সমস্ত প্রশ্নে জেলার 
জল-হাওয়া, মাটির প্রকার ভেদ, উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা, বিভিন্ন প্রকার খাজনা ও 
রায়তদের উপর করের বোঝা, খামার, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি-শ্রমিক, গৃহপালিত পশু, কৃষির 
যন্ত্রপাতি, চাষবাসের অবস্থা, পতিত জমি সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হয় | রাধাকান্ত দেব 
১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর ওই প্রশ্নমালার উত্তর দেন | তা থেকে তৎকালীন বাংলার 
কৃষির অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায় | 

- ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ, সোসাইটির এক সভায় কেরি সোসাইটির hafê) ইংরাজি, 
বাংলা ও হিনদুস্থানিতে প্রকাশ করার প্রস্তাব দেন | সেই প্রস্তাবমত ১৮২৯-এর ২১ অক্টোবর 
সোসাইটি তার ১৮ খণ্ড কাযবিলী বাংলায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং জন ক্লার্ক 
মার্শম্যানকে ওই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় | ১৮৩১-এ শ্রীরামপুর প্রেস থেকে ‘হিন্দুস্থানের 
ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষি সমাজের কৃতকর্মের বিবরণ পুস্তক’ প্রকাশিত হয় । পুন্তকটির দ্বিতীয় 
খণ্ড ছাপা হয়ে বেরোয় ১৮৩৬-এ | ওই খণ্ডের লেখকদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব ও রামকমল 
সেনের নাম পাওয়া যায় | 

১৮৩৫-এ লর্ড বেণ্টিংক সোসাইটির সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন, অন্যান্য ভারতীয় 
বিজ্ঞানের মত কৃষিবিজ্ঞানের অবস্থা অতি শোচনীয় | ভারতীয় ব্যবস্থার যে কোনো দিকে 
তাকালে একই চিত্র খুজে পাওয়া যায়__তা হল দারিদ্র্য, নীচতা ও দৈন্য | সে-সবের প্রভাব 
থেকে রক্ষা পেতে হলে জ্ঞানের প্রসারই একমাত্র পথ। 

ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়েই ভারতীয় কৃষির উন্নতি ঘটবে বলে তিনি আশা প্রকাশ 
করেন ١ এ জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট খামার স্থাপন করে সেখান থেকে 
উন্নত মানের বীজ, চারাগাছ বিতরণের পরামর্শ দেন। সেখানে সকলেই উন্নত ধরনের 
চাষবাস ও শস্য উৎপাদন চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পাবে | 

কৃষির উপর দেশীয় ভাষায় ভারতীয়দের উপযোগী একখানি ভাল বই লেখার জন্য 
সোসাইটি ১৮৪৪-এ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে | তাতে ভাল বইয়ের লেখককে নগদ ৩০০ 
টাকা এবং একটি স্বর্ণপদক দেওয়ারও প্রস্তাব ছিল | লেখার মধ্যে বীজের বদলি করে ভাল 
ফল লাভ, পযয়িক্রমে চাষ, কৃত্রিম সার ইত্যাদি বিষয় লেখার শর্তে আরোপ করা হয়। 

১৮৪৭-এ প্রথমদিকে সোসাইটির উদ্যান বিষয়ক কমিটি মালীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
একটি স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করে এবং মার্চ মাসের সোসাইটির সভায় ওই প্রস্তাব গৃহীত 


হয়। অবশ্য উক্ত স্কুল স্থাপনের জন্য মফঃস্বলবাসীদের পক্ষ থেকেও আবেদন করা 
হয়েছিল। 


২৫০ 


ওই বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য বয়সের সীমা ছিল ১২-১৫ বৎসর | শিক্ষালাভ করে 
অনেকেই মালির কাজ ছেড়ে দিয়ে সরকারের কাজে যোগ দিত | তাই সোসাইটি মফঃস্বল 
থেকে বেতন দিয়ে লোক আনিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে | কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও 
সফল না হওয়ায় জমিদারদের কাছে তাঁদের অধীনস্থ কৃষিজীবী লোকদের ওই স্কুলে পাঠাতে 
সোসাইটি অনুরোধ করে | 

ওই সমস্ত ছাত্রদের কাছে বাংলায় গাছের বৃদ্ধি, বংশবিস্তার ও খতু-পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে গাছের উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া হত। কিন্তু শিক্ষা-অধিকতাঁর 
কাছে সম্পাদকের লিখিত এক পত্র থেকে জানা যায়, এরা সেই বক্তৃতা থেকে কিছুই শিক্ষা 
লাভ করেনি | তবে তারা তাদের চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তে নূতন এক পদ্ধতিতে কাজ 
করবে, সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত ছিল | অপরদিকে এদের শিক্ষা দিতে মাসিক ব্যয় ২৫ 
টাকা হলেও কলকাতার বাগানে ,মালীদের অভাব মিটবে, এই আশায় কর্তৃপক্ষ স্কুলটি বন্ধ 
করে দেয়নি | 

১৮৫০-এর প্রথম দিকে সোসাইটি বার্ষিক বিবরণী বাংলায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে। এ-প্রসঙ্গে Ge জেমস AS ও কাশীনাথ চৌধুরীর বক্তব্য বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | ওই সময়ে লঙ্‌ জনশিক্ষা প্রসারের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনে ব্যস্ত ছিলেন | 
তিনি তীর গ্রন্থাগারের জন্য সোসাইটির 'ট্রানসাকৃশন'-এর (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) বাংলা 
অনুবাদ চেয়ে ১৮৫০-এর মার্চে কর্তৃপক্ষের কাছে এক পত্র দেন। অপরদিক কাশীনাথ 
চৌধুরী বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় সোসাইটির কাযবিলী ও অন্যান্য বই প্রকাশের জন্য 
কর্তৃপক্ষের কাছে এক পত্র লেখেন | প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাব অনুসারে ওই চিঠি সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার ও 
প্যারীচাঁদ face নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয় | 

১৮৫০-এর জুলাই মাসে ওই উপ-সমিতির এক সভা হয় | সেই সভা কার্যকরী সমিতির 
কাছে প্যারীচীদ মিত্রের প্রস্তাব অনুযায়ী সোসাইটির কাযবিলী ও অন্যান্য বই দেশীয় ভাষায় 
অনুবাদের জন্য আরেকটি স্থায়ী উপ-সমিতি গড়ার প্রস্তাব রাখে | ১৮৫০-এর অগাস্ট মাসে 
কার্যকরী সমিতি ওই প্রস্তাব অনুসারে রামগোপাল ঘোষ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাধানাথ 
শিকদার ও Ra দেবকে নিয়ে একটি স্থায়ী অনুবাদক উপ-সমিতির গঠন করে | পরে 
রমানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব অনুসারে প্যারীচাঁদ মিত্রকেও ওই সমিতিতে নেওয়া হয় এবং 
ইণ্ডিয়ান মিসেলেনি নামে বাংলায় সোসাইটির রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ود‎ | 

১৮৫৪-তে ইণ্ডিয়ান মিসেলেনির প্রথম সংখ্যা এবং পর পর প্রকাশিত পাঁচটি সংখ্যা 
নিয়ে একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। এর অধিকাংশ লেখাই 'ট্রান্সাক্শন’ ও বিভিন্ন পত্রিকায় 
প্রকাশিত লেখার বাংলা অনুবাদ | বাকি লেখাগুলি অবশ্যই মৌলিক প্রবন্ধ ছিল। প্রথম 
সংখ্যায় জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করে সোসাইটি একটি আবেদন প্রচার করে | 
কিন্তু জনসাধারণের. কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় শেষ সংখ্যায় দুঃখ প্রকাশ 
করা হয়। বিশেষ করে দেশীয় জমিদার এবং অবস্থাপনন লোকেরা এদিকে মোটেই কর্ণপাত 
করেনি। প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ১৮৬৫ পর্স্ত ইণ্ডিয়ান মিসেলেনি বিক্রি করে 
টাকার বেশি পাওয়া যায়নি ١ ده‎ 

ইতিমধ্যে সরকারের কাছে কৃষিশিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় | সুপারিশ আসে। কৃষিশিক্ষার 


কিন্তু জনসাধারণের অর্থের অপচয় করে কৃষিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সোসাইটি সায় 
২৫১ 


মাস্ট লাইটিং এর বাতি-স্তম্ভ মোটামুটিভাবে ৮-৯ তলা বাড়ির সমান উঁচু সুতরাং 
ا د‎ Ma যেন বিপর্যয় না ঘটে সেদিকে ডিজাইনাররা লক্ষ্য 
রেখেছেন | এই স্তম্ভ ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার বেগের বাতাসের তিন সেকেণ্ড একটানা 
দাপট অক্রেশে সইতে পারে | এর অর্থ প্রতি বর্গ মিটারেপ্রায় ২০০ কিলোগ্রাম বাতাসের 
চাপ সহ্য করা। এছাড়া welts কম্পাঙ্ক ১ হাৎস-এরও কম | ফলে স্তম্ভে 
অনুনাদের সময়ে বাতাসের বেগ ও পীড়নের প্রভাব কম | 

QA মাস্ট লাইটিংএর বাতিগুলির রক্ষণাবেক্ষণ বা তত্বাবধানে জন্য বিশেষ বাবস্থা 
করা হে কেনো কারণেই ৩০ মিটার উঁচুতে বেয়ে উঠে কারো পক্ষে এই wars হে 
সেনার নয় তাই এর পাইপের ভিতর দিয়ে রয়েছে পুলি ও দড়ির ব্যান দা 
স্টেইনলেস স্টিলের 


তুতে সি আই টি-এর তত্বাবধানে (গঙ্গার পুব 
-সতম্ভগুলোতে একটি করে ২৫০ ওয়াটের 


রা উচিত | 
ere rt চর্ম mu পি ORE ভি Hb রী & ই or & 
বিদ্যুতের দাম দেয় | খরচ ধরে বাতি-ব্যবস্থার জন্য পি ডব্লিউ 
ববি খরচ প্রায় ৪৮৫ লক্ষ টাকা। সি ভিত তির জন্য পি ডরিউ 
যেসব অঞ্চল রয়েছে সেগু হল : নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, বি টি রোড 
কলকাতা ময়দান ইত্যাদি | বেশ কিছু মূর্তি বা ভাস্কর্য আলোকিত করার 
দায়িত্ব রয়েছে এই সংস্থার উপরে | কাজে 


ওয়াটের উচ্চচাপের মাকারি বাতি | 

পথঘাটের বাতি-ব্যবস্থায় পি ডব্লিউ ডি 
১৫০, ২৫০ বা ৪০০ ওয়াটের উচ্চচাপের 
করার কাজে তারা একজোড়া ৪০০ 


ব্যবহার করে ৪০ ওয়াটের টিউব লাইট, আর 
সোডিয়াম বাতি | কিছু কিছু উদ্যান আলোকিত 


ওয়াটের সোডিয়াম বাতি এক-একটি 5155-8 


কালে করেনি | ভার তীয় মানক সংস্থা তাদের 


শ্রেণীর উপরে নির্ভর করে কী ধরনের লুমিনেয়ার 


দীপনমাত্রাই বা কতটা হওয়া দরকার | সেই SVS 


দিকে পি. ডব্লিউ ডি-এর তত্বাবধানে ক্ষুদিরাম বোস রোডে ৪০০ 


হবে। বি 
M PS CK Dea aa. ইলেকিকাল, কলিকাতা কর্পোরেশন), সন্ভোষকুমার চট্টোপাধ্যায় 
করেছে সেন (ডেপুটি চিক ইঞ্জিনে পর বু (জাভিশনাল stats Mos বাস 

এন দাস (এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সি আই টি), শৈবাল 


সাহাযা 
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স্বীকার : গ্রহের কাজে 
এই লেখার তথা সং ac gen (ভাইরে রিকি ইঞ্জিনিয়ার, পি SS ডি) 
কলা ইনি বিভাগ, কলিকাতা Remi ৭ 


কৃতজ্ঞতা 

(প্রেস সুপারিশ্টেণ্ডেন্ট কলিকাতা কর্পোরেশন), cnl 
(গেল সুপারি s (anrea vatum, পি SS ডি) ছে 
ভট্টাচার্য ( কার, সি আহি টি) ও wm যো 


১৭৯ 


1215 14151, bk XIla Lajla kibble 11ই 


কলকাতার শিল্পায়ন 
সিদ্ধার্থ ঘোষ 


ওই GPP GAG ওয়াট-ই সরবরাহ করে | 
শুধু যে কল-কারখানার উৎপাদনই ভারতের বাজার দখল 


করল তাই নয়, বাষ্পীয় পোত ও রেলওয়ে প্রবর্তনের পরে ভারত 5 তার 
রতের সুদূর থেকেও কাঁচামাল 


শিল্প ভারতে স্থাপনের জন্য 
qe ভারতে শিল্প বিপ্লব--উত্তরকালে আধুনিক যন্ত্রশিল্লের কারখানা হান হা 
তাগিদ থেকে এবং প্রধানত জাহাজ, রেলওয়ে 
পরিবহণ ব্যবস্থা ঘিরে ও সামরিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে! 
নদীর তীরে একটি বন্দর-শহর হিসাবেই কলকাতার পত্তন | জোব DET সেঁ শের 
প্রতিষ্ঠাতা কি না বা তার প্রতিষ্ঠার কাল নিয়ে 
নদীতান্ত্রিক উৎপত্তি নিয়ে নয়। রেলওয়ে ব্যবস্থার ٤ ١ 
অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণত একটি বন্দর শহরের স্বাভ নিয়মের অনুগামী | কলকাতার প্রথম 
গড়ে ওঠে নৌ-বাণিজ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় 


কবিতীর্থ সরণি, পুরনো ওয়াটগঞ্জ fio নামেই সেটি বেশি 


য়াটগঞ্জ | কর্নেল ওয়াটসনের নাম থেকে এই নামকরণ | 
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খিদিরপুরে এখন যেটি 
পরিচিত | এলাকাটিরও নাম ও 


তোলা জাহাজের মধ্যে বিখ্যাত হেস্টিংস ১৮১৮-এ জলে 
নামে। কামান বিশ rV نا" تاس لد‎ sees he aA 
m» তৈরি হয় এখানে | ৩৬৯ টনের ক্রিপার বার্ক “ওয়াটারউইচ* ১৮৩১-এ 
এবং ৩৭৭ টনের ক্লিপার 'এরিয়েল' ৯৮৩৭-এ জলম্পর্শ করে | দুটি মূলত চিনের 
সঙ্গে বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল । ১৮৩৮ হাজই 


বাম্পের যুগ : টাঁকশাল ও জেসপ এন্ড কোম্পানি 


এতক্ষণ আমরা পালতোলা নৌকার কথাই আলোচনা করেছি। কিন্তু জেমস কিডের 
জীবদ্দশাতেই কলকাতায় বাষ্পীয় নৌকা ও স্টিম ইঞ্জিনের প্রচলন ঘটেছে। দু' তিনটি 
ব্যতিক্রমের কথা বিবেচনা না করলে কলকাতায় আধুনিক বাম্পচালিত যন্ত্রাদি নিমণি ও 
সংস্কার ইত্যাদির কারখানা স্থাপিত হয় বাষ্পীয় নৌকা বা স্টিমারের প্রবর্তনের সূত্রে | 

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে জেম্‌স কিডের তত্বাবধানে তৈরি হয় কলকাতার প্রথম কার্যকর স্টিমার 
‘ডায়না’ | ১৬ অস্বশক্তির দুটি ইঞ্জিন আমদানি করা ছাড়া এই প্যাডেল হুইল (নৌকার 


দু'ধারে চাকা-জোড়া) স্টিমারটি পুরোপুরিই তৈরি হয় খিদিরপুরে | ছোটখাটো '‘ডায়না’ 
হয়ে ওঠে | ব্রিটিশ নৌবাহিনীর মধ্যে তখন 


কয়েক বছর পরে বমরি যুদ্ধে রাতারাতি বিখ্যাত 
এই একটিই স্টিমার ছিল | বলা হয় ডায়নাই নাকি ব্রিটেনের প্রথম বাষ্পীয় রণতরী । যুদ্ধ 
স্টিমারের উপযোগিতা প্রমাণিত হওয়ায় একে একে আরো স্টিমার আসতে শুরু করে। 
কিডের কারখানাতেও বিদেশি ইঞ্জিন জুড়ে তৈরি হয় আরো স্টিমার | এর মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ইরাবদি, গ্যাঞ্জেস ও ব্রহ্মপুত্র । 
১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে প্রথম স্টিমার “এন্টারপ্রাইজ' এসে পৌঁছয় কলকাতায় | 
এন্টারপ্রাইজের কম্যাণ্ডার জনস্টন কিছু দিন বাদে নিযুক্ত হন সরকারি স্টিমার দপ্তরের 
4 অব. গভর্নমেন্ট স্টিম ভেসেল্স্‌। জনস্টনের সমান ক্ষমতার 


অধিকারী ছিলেন সামরিক ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম নেয়ার্ন ফোর্বস | 6010 নিযুক্ত হয়েছিলেন 
যাবতীয় সরকারি স্টিম ইঞ্জিনের সুপারিন্েখেন্ট। ফলে স্টিমারের ইঞ্জিনের মেরামতি ও 
নিমাের দায়িত্বও ছিল তাঁরই হাতে, জনস্টনের হাতে নয়। 


অত্যন্ত সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ফোর্বস ৷ শুধু বাষ্পীয় aaia ব্যাপারে নয়, স্থপতি 
ক্যাথিড্রাল। ১৮৩৭-এ RRIA ডকে 


হিসাবেও তাঁর কুশলতার সাক্ষী সেন্ট FT 
মেরামতির জন্য প্রধানত বেসরকারি সংস্থা 


কারখানা বসার আগে ফোর্বস স্টিমার ইঞ্জিনের 
জেসপ এন্ড্‌ কোম্পানি, কাশিপুরের গভর্নমেন্ট গান ফাউন্ডি ও হাওড়া ব্রিজের কাছে 
ধ পরিত্যক্ত মিন্টের টৌকশালের) TE সাহায্য নিতেন | এই তিনটি 


সংস্থাই প্রাচীন কলকাতার য় 

বাষ্পচালিত্‌ f বিশিষ্ট, লেদ ও লোহা ঢালাইয়ের কিউপোলা সম্বলিত E রোডের 

মিটের কারখানাটি ممم‎ নিজের হাতে স্থাপন করেন। টাঁকশালের বাড়ির স্থপতি ও 

নরমাতাও তিনি | এত বড় কারখানা কলকাতায় আর তখন দ্বিতীয় ছিল না। RCTS প্রধান 

কাজ মুদ্রা তৈরি হলেও বড় কারখানা বলে এই কারখানার সুযোগ সরকারি স্টিমাররাও গ্রহণ 

TS | ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের “সমাচার দর্পণ' থেকে টাঁকশালের বিশাল কর্মকাণ্ডের সামান্য 
পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যাক : 

‘ক্লাইব সিট নামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাক্শালের মেজের সাড়ে 

ছাব্বিশ ফুট নীচে গঙ্গা হইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নিমের 

অধ্যক্ষ অথচ তদ্বিষঃ কাপ্তান FO সাহেব কর্তৃক ১৮২৪ সালের মার্চ 

মাসের শেষে 2 গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় অতএব উপরি লিখিত ইমারত অপেক্ষা 

4 নীচে অধিক ইমারত আছে। ছয় বৎসরে ইহার তাবৎ কর্ম সম্প্ন 

হইয়াছে | তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাঁচ কল আছে বিশেষত দুই কল ৪০ অথ ও এক 

কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্তুল্য বল এই TT 
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ঘণ্টার মধ্যে ৩,০০,০০০ খান রূপা মুদ্রিত হইতে পারে. | 

Mis اوسا شم ت ج ده لود ا‎ পপ 
সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ গ্রহণ করত। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে এই 
বাম্পচালিত কারখানায় স্টিম ইঞ্জিনও তৈরি হয়েছে |. নিন 

জেসপ malin পপ বি سيط‎ 
বর্তমান | শুধু তাই নয়, এই কারখানাটিই কলকাতার আদি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা ap 
যুগের সূচনার সঙ্গে তাল রেখে আধুনিকতম সুযোগ-সুবিধা অর্পণ করেছিল | 

জেসপ কোম্পানির স্থপতি হেনরি জেসপ ভারতে আসেন লক্ষৌর নবাবের জন্য একটি 
ঢালাই লোহার ব্রিজ বসানোর কাজ নিয়ে। কালক্রমে তিনি কলকাতায় স্থাপন করেন 
কোম্পানিটি। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতার কারখানাটি স্থাপিত হলেও, এই 
কোম্পানির ইংল্যাণ্ডের শাখার ইতিহাস আরো প্রাচীন | কলকাতার প্রথম জলতোলার কলটি 
বসানোর কৃতিত্বও হেনরি জেসপের | ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপাল ঘাটের কাছে বাষ্পীয় ইঞ্জিন 
চালিত এই পাম্পটি স্থাপিত হয় | পুরনো কলকাতার মানচিত্রে ও ছবিতে এটির হদিশ 
পাওয়া যায় স্টিম ইঞ্জিন লেখা থেকে বা ইঞ্জিনের বয়লার হাউসের চিমনি লক্ষ্য করে | 
বাম্পচালিত এই পাম্পের জল পান দূরের কথা, হিন্দু পল্লীতে রাস্তা ধোওয়ার জন্যও তা 
ব্যবহার করা হত না। কারণ যন্ত্রের মধ্যে তেল, fae, চামড়ার মত বিজাতীয় দ্রব্যের 
SUM শুধু তাই নয়, স্টিম ইঞ্জিন বসানোর আগে হেনরি জেসপকে মিলিটারি বোর্ডের 
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন কোবেবকে চিঠি লিখে আশ্বস্ত করতে হয়েছিল যে, 
বাপের কল বস্তুটি আসলে অতি নিরীহ, কারুর কোনো ক্ষতি করে না | তাঁর অভিমত, 
চুল্লীতে প্রথম আগুন দেওয়ার সময়ে ঘন কালো ধোঁয়া বেরোয় ঠিকই কিন্ত এই কাজটা 
পেরে ফেলা হবে ভোরবেলায়, বাতাস যখন পাতলা থাকে, তাই ধোঁয়া কখনোই নীচে নেমে 


আসবে AT | তা ছাড়া কল (ইঞ্জিন) যদি ঠিক মত তৈরি হয় একটুও কাঁপুনি বা আওয়াজ 
টের পাওয়ার কথা নয় | জেসপের বিশ্বাস স্টিম ইঞ্জিন অসুবিধা সৃষ্টি করে এটা শুধু নিছক 
ধারণা, কথাটা সত্য নয় | 


শিল্পী কোল্সওয়া্ি গ্রান্টের লেখা আ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক লাইফ' 
(১৮৬২) থেকে জেসপ কোম্পানি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য : 
h^ s to shew you what Calcutta ca 
indicative of what she may do hereafter in the small and 
the neat, I may mention that t | 


of Messrs. Jessop & Co.) 
besides constructing steam engines of moderate power, for 
our steamers and ferries boilers-pumps-hydrostatic and 
stills and worms—fire 
railings—palisades and 
ells also for our churches; 

has ventured to cater so far to 


eet ee 
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খিদিরপুরের গভর্নমেন্ট ডক-ইয়ার্ড 


সরকারি স্টিমারের তদারকির জন্য ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে একদল ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার ও 
কলকাতায় | কিন্তু ভারতীয় আবহাওয়ায় তাদের মধ্যে মার্ক 


১৮৩৭-এ খিদিরপুরের খানায় নিযুক্ত 


ভারতীয় কারিগররা যে 217513 COCA 
প্রমাণ তীয় কার নামে টিটাগড়ের এক কর্মকার অবশ্য ইতিপূর্বেই পেশ করে ইন 
স্থাপিত কাগজের কলে নিযুক্ত বাষ্পের ইঞ্জিনটি 


শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের 
পর্যবেক্ষণ করে তিনি নিজে হাতে তার একটি 


তৈরি এই ইঞ্জিনটি ১৮২৮-এ এশ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির 
তৈরি এই ইসি অবধি অর্জন করে স্টিম ইঞ্জিন নিমতা at cft eme 
প্রথম ভারতীয় ‘ইঞ্জিনিয়ার । 

জানুয়ারি ‘ক্যালকাটা গেজেট’ পত্রিকা থেকে গোলোকচন্দের কৃতিত্বের 


gine, made by Goluk 


model of a Steam En 
r Barrackpur, without 


ksmith of T ittighur, nea 
from European artists, was likewise 


any assistance whatever 
i thin the immediate 
25 exertions was considered so striking 


deserve encouragement.’ 
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রাইটার 
হেড ভাইস মিস্ত্রি রোধানাথ) 
লেদম্যান (ঈশ্বর) 


ভাইস মিস্ত্রি পুরান, নারায়ণ ও মাথুর) 
সূত্রধর (শঙ্কর) 

পিয়ন আবদুল) 

দারোয়ান (হরানন্দ) 

চৌকিদার (ঠাকুর সিং ও চেরাঙ্গি) 
জমাদার (FTE) 


বিদায় নিয়েছেন, তাঁর জায়গায় নিযুক্ত 


vvvvvó6vvv 


হয়েছেন ৮ টাকা মাহিনায় হলধর | ৩ টাকা মাহিনা 
নিশ্চয় আরো ভাল চাকরি পেয়েছিলেন তিনি | 


মাহিনাতেই কাজে যোগ দেন। 
সরকারি জাহাজি কারখানার ভারতীয়দের কথা যুক্ত 
শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই কলকাতায় আধুনিক 


ম্যাথ্মেটিক্যাল ا‎ 
বারো র পরে প্রতিষ্ঠিত হন তিনি মাদ্রাজের আর্কট নামক স্থানের বাসিন্দা সৈয়দ মীর মহসিন 
থকে ১৮২৭ অবধি ভারতের জরিপ 


হোসেন | ১৮২৩ ৫ 
ভ্যালেন্টিন Ue | ব্ল্যাকারই মহসিনকে কলকাতায় নিয়ে 
ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভের সাব-আ্যাসিস্ট্যান্ট পদ | 


ইন্সটুমেণ্ট মেকারের 
১৮৭ 


এভারেস্ট জরিপের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র সংক্রান্ত কাজকর্মে সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন 
মহসিনের উপরে | আযাজিমুখ সার্কল, বেস লাইন মাপার কাজে এভারেস্টের পরিকল্পনা 
অনুযায়ী বড় মাপের থিওডোলাইট, সাইট ভেন্স বা আরগ্যাণ্ড- ল্যাম্প ইত্যাদি নির্মাণে 
মহসিনের কুশলতা উপলব্ধি করে এভারেস্ট লিখেছিলেন 


Imust do that artist the justice to say that for excellence 
of workmanship, accuracy of division, steadiness, regularity, 
and glibness of motion, 


and the general neatness, elegance 
and nice fitting of all parts, 


not only were my expectations 
exceeded but I really think it as a whole as unrivalled in the 
world as it is unique.’ 


১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যাথ্মেটিক্যাল ইন্সটুমেন্টস অফিস উড fco তার নিজস্ব নবনির্মিত 
ভবনে উঠে আসে | সেই অফিসের ডান ধারে রয়েছে একটি সুদৃশ্য চিমনি | এই চিমনিই 
সাক্ষী, কারখানার যন্ত্রপাতি চালানোর কাজে স্টিম ইঞ্জিন ব্যবহার হত | তারই বয়লারের 
অঙ্গ এই চিমনি। এ যে-সময়ের কথা তখনও বৈদ্যুতিক মোটরের প্রচলন হয়নি | 

১৯৫৫ অবধি কারখানাটি এখানেই ছিল | তারপর পাবলিক সেক্টর 1 Ae 
হিসাবে RRR অব Ley aw সাপ্লাই কারখানাটির দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সেটি 
যাদবপুরের নব-নির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয় p নামও পরিবর্তিত হয় | অতীত গৌরবের 
জের বহন করে ‘ন্যাশনাল ইন্সটমেন্ট্স-এর অগ্রগতি আজও অব্যাহত | 


আতস বাজি ও কাচের কারখানা 


0 


à টাকার লাইসেন্স নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ ঘোষ | 
১৭৬৫-তে ওই একই লাইসেল ৮৬০ টাকায় নিয়েছিলেন বাবুরাম ঘোষ এবং ১৭৬৮-তে 
AR কলকাতায় কাচ তৈরির কারখানা ছিল, এটা 
» আয়না তৈরি হত এইসব কারখানায় | তবে “শিশগড়' 
উপাধিধারী শেষোক্ত লাইসেন্স-গ্রহীতা এবিষয়ে আরো অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে? 
ARN fos অর্থই তো কাচ নিমণিকারী 1 (শিশমহল-এর সঙ্গে তুলনা করলেও সপ 
হবে। 

কাচের কারখানা ছাড়াও এই পর্বে স্থাপিত হয়েছিল আতসবাজি তৈরির কারখানা | 
ময়েন্দি বারুদগড় ১৭৬৩-তে, কালিচরণ সিং ১৭৬৫-তে এবং TDR ড"লিভেরা 
টাকায় লাইসেন্স নিয়েছিলেন আতসবাজি 


রাসায়নিক ও ওষুধ তৈরির কারখানা 
সব সত্তেও উনিশ শতকের মধ্যভাগেও কলকাতাকে ঠিক শিল্পনগরী হিসাবে অভিহিত 


করা যায় না। আর একবার কোল্সওয়াদি গ্রান্টের সাক্ষ্য গ্রহণ করে উল্লেখ করা যাক 
১৮৮ 


চল্লিশ বছর বয়সে কলকাতায় এসে ১৮৫৩ র 
থেকে ছর বয়সে বা তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সদ | E E 
সোসাইটির জানালে। কলকাতায় পরিশুত পানীয় জল 


পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছিল | 

কলকাতায় z সংশ্লিষ্ট বড় কারখানার মধ্যে এর পরেই উল্লেখযোগ্য 

বসুর সংস্থা, এইচ বোস ম্যানুষ্যাক্চারিং পারফিউমার | ১৮৯০-এ 'কুস্তলীন' 

হেনেতেল দিয়ে এর যাত্রা শুরু ২৪ নং মুসলমান পাড় লেনের কারখানা থেকে তারপর 
$ সাবান, হেয়ারওয়াশ বা 


e 


রায়ের উদ্যোগে ১৮৯৩ 
সোদপুরে এ পিত a একটি সালফিউরিক আযাসিডের কারখানা TE 
চা রায় প্রথম ব্যবসায়ে নামেন | তারপরে ১১ আপার সার্কুলার রোডে AFET 
আরা পদে কোল ১৯১ কাদে RR T UT 
পরে তার নামের পিছনেও শব্দটি যুক্ত হার 
তা নামে লা وين‎ tc 
গে শিস অধাহতাতেই capes 
কেমিক্যালের ওষুধ | অমূল্যচরণের বান্ধবরাও এগিয়ে এলেন-__রাধাগোবিন্দ 
কলের চা ই তর আর 
কুচি, বাসকের টাইকোটিস বা যোয়ানের SITE 


par 7 কী পর TT 
সঙ্গে যোগ দিলেন প্রসিদ্ধ ওষুধ ও রাসায়নিক TT 


১৮৯ 


করেন 
নং শতাবীর গোড়াতে পুর 
বিক্রেতা TE পাল ধিকারী ভূতনাথ পাল, ডাঃ কার্ডিকচন্্র বোস 


ROM ম্যানেজার | একাধারে তিনি ছিলেন কেমিস্ট, কেমিক্যাল টেকে 
হিসাবরক্ষক ও ল্য ম্যানেজার | অর্থ তিনি এক কথায় সংস্থার কাণডারী | রাজশেখর 
বসুর সঙ্গে কর্মোদ্যোগী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নামও করা উচিত | ১৯২৫ অবধি তিনি 
ছিলেন কারখানার -সুপারিপ্টেণডেন্ট | 

কারখানায় স্থানাভাব হলে ১৯১৯-এ পানিহাটিতে ১৩৫ বিঘা (১৮ হেক্টর) 
জমি কিনে নূতন কারখানা বসানোর কাজ শুরু হয়। ১৯২২-এ এই দ্বিতীয় কারখানায় 


ফলে বেঙ্গল 
হয এ তার প্রাপ্য সন্মান ও প্রতিপত্তি আদায় করে he à 
হন আত্তাবল সমেত বিরাট কারখানা ও বর্তমান o ا‎ Ka 
সারার হেড অফিস ১৫৩ ধর্মতলা সিটের ই ইউনি 
ঢালে দের সময়ে NUUS ا‎ টের 5 
s এ | TT জাপান ও আমেরিকা 
ডে সিপিবি তকে মার ৯০০০ টন ও আমেরিকা 
রোডে স্থাপিত কারখানায় প্রথমে ওরিয়েন্টাল > wi 
রন তা থকে ইয়েলো পেট অ পাশ ge aa 
নিমের তেল ৫ 


দির জেলেকে ل‎ সান ও দি pa হা 
সিদ্ধি অর্জন করলেও ক্যালকাটা কেমিক্যাল প্রথম র জন্য 
ভারতে প্রথম স্টিয়ারিক, ওলিক ও ল্যাকটিক অমি দিকে ছিল রাসায়নিক কারখানা | 
SR উৎপাদন করেন। 


তিলজলায় কোম্পানির দ্বিতীয় কারখানাটি ১৯৩৮-এ এবং ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজের 
কোভাম্বকমে তৃতীয় কারখানাটি স্থাপিত হয় | s 

১৯৩৬-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া ফামাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের পত্তন করেন অশোক সেন। ৮ 
হেয়ার স্ট্রিটে মাত্র জনা ছয়েক কর্মী নিয়ে যাত্রা OH | ১৯৪০-এ যেখানে বিক্রি মাত্র ৪২ 
হাজার টাকার, ১৯৬৮-তে সেই অঙ্ক গৌছোয় ৩.৫ কোটিতে ৷ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
রসায়নে এম এস সি ডিগ্রিধারী অশোক সেনের হাতেখড়ি হয়েছিল বেঙ্গল ইমিউনিটিতে। 

বেঙ্গল কেমিক্যালের অব্যবহিত আগে ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল অবধি কলকাতায় 
স্বদেশী উদ্যোগের একটি হাওয়া এসেছিল | সে-কথায় আসার আগে কলকাতার 
স্থল-পরিবহণ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য পেশ করা দরকার | 

কলকাতার প্রাচীনতম ও সবচেয়ে বিখ্যাত ঘোড়ার গাড়ি নিমতা বা “কোচ মকার্স 
aput এন্ড কোম্পানি স্থাপিত হয় ১৭৭৫ RT | ১৭৮৩-তে কোম্পানিটি উঠে আসে 
ওল্ড কোর্ট হাউস কনারে | ১৯০৭-এর পর সেটি' স্থানান্তরিত হয় ৩ ম্যাঙ্গো লেনে এবং 
3২৮০৪ Rema ও পার্ক সিটের মোড়ে। অনেক হাত বদলের পর আজও ভারতীয় 
মালিকানায় “পানি পণ্ডিতিয়া স্ট্রিটে নগণ্য এক মোটর মেরামতির কারবার 


স্টুয়ার্ট এন্ড কোম্পানি 
চালিয়ে যাচ্ছে | 
ওল্ড কোর্ট হাউস কনারে দু বিঘারও (প্রায় ০:২৭ হেক্টর) বেশি জায়গা জুড়ে স্টুয়ার্ট 
তৈরি হত-_চেরোট, বগি, ফিটন, ল্যাণ্ডো, 


ভিক্টোরিয়া, gat, ব্রাউনবেরি ও আরো কত নাম | ভারতীয় রাজা-মহারাজা, বড়লাট, এমন 
কি RENTOA যুবরাজ ও সমাটের জন্যও বহু ফরমায়েসি বাহারি গাড়ি তৈরি হয়েছে এখন 


যায় 
নানাভাই ধুনজি এন্ড কোং ২১ ধর্মতলা fao 
হুরিশচন্দ্র বোস ২-১ লোয়ার সার্কুলার রোড 
এসি ঘোষ এন্ড কোং অন্তুর দত্ত লেন 
ইউ এন ব্যানার্জি এন্ড কোং তালতলা 
ট্রাম কোম্পানির কারখানা 
ট্রাম চালু হওয়ার সময়ে নোনাপুকুরে একটি 


১৯০২-এ কলকাতায় ইলেকট্রিক 
পাওয়ার স্টেশন বসানো হয়। ট্রাম কোম্পানির কারখানাও এই নোনাপৃকুরেই 
e উৎপাদনের জন্য তিনটি বিশাল আনুভূমিক স্টিম ইঞ্জিন ও 
১৯১ 


বসানো এম গতিতে চালিত 
সি জেনারেটর হয়েছিল | ৯০ আর পি এম : 
— ا‎ ৯৫০ অশ্বশক্তি পাওয়া যেত । প্রতিটি ডি সি জেনারেটর co 

য়াট উৎপাদন করতো-_€৫০ Coed | স্টিম ইঞ্জিনে বাষ্প সরবরাহ করার জন্য 
বে মার) বয়লার-__৮ ফুট (2:88 মিটার) ব্যাস ও ৩০ 
كلم ددا‎ ৯:১৪ মিটার) TORRE | পরবর্তিকালে ট্রাম কোম্পানি নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ব্যবস্থা বন্ধ করে দিলেও নোনাপুকুর কারখানায় ট্রামের মেরামতি বা “কোচ্‌-বিল্ডিং আজও 
অব্যাহত রয়েছে | 


ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি 


১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি “সমাচার সুধাবর্ষণ, লিখছে, “গ্যাস কোম্পানিরা 
কলিকাতা রাজধানী মধ্যে কাঙ্সারবেন্সির কমিস্যনর দিগের আদেশক্রমে যে প্রকার আলো 
দিবেন কএক দিবসাবধি তাহার নমুনা দশহিতেছেন..... ।' এই নমুনা দর্শিয়েছিল "দা 
ওরিয়েপ্টাল গ্যাস কোম্পানি এবং ১৮৫৭-এর জুলাই থেকে কলকাতার পথে গ্যাসের 
আলো জ্বলতে শুরু করে | বর্তমান মহম্মদ আলি পার্কের জায়গায় এই কোম্পানি তাদের 
থম গ্যাস তৈরির কারখানা বসিয়েছিল | দৈনিক ৩ লক্ষ ঘন ফুট (৮৪৯৫ ঘনমিটার) গ্যাস 
তৈরির ব্যবস্থা ছিল তখন | পরে কারখানাটি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে স্থানান্তরিত হয় এবং শেষ 


পর্যন্ত ১৮৭০ থেকে পাকাপাকি ভাবে বসে তার বর্তমান ঠিকানায়__নারকেলডাঙায় 
ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে | 


নারকেলডাঙা থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু হওয়ার ACA সুলভ সমাচার (৫ মাঘ ১২৭৭ 
শকাব্দ) লিখেছিল, “কলিকাতায় একেবারে আলোর কুরকুটি ١ গড়ের মাঠে ২১০, কেল্লায় 
৩১০, রাস্তা ও গলিতে ২৭১১, গৌখানায় ১৩ ও গৃহস্থের বাড়িতে ৪৫০০-এরও বেশি 
গ্যাসের আলো জ্বলত সে 


সময়ে | একটা আলো জ্বালালে 8 টাকা ও দুটো জালাল ৭ টাকা 
দিতে হত 'নারকেলডাঙার বাতিঘরে এই 


ধোঁয়া করিবার জন্য প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার 
মোন পাতুরে কয়লা পোড়ান হইয়া থাকে ; সেই ধোঁয়া হিরাকশ, করাতের গুঁড়া ও চু দিয়ে 
সাফ করিলেই গ্যাস হয় |, 


১৯৩৭ থেকে ১৯৫১-এর মধ্যে 
১৯,০০০-এ ( 


ইলেকট্রিক সাপ্লাই কপোরেশন স্থাপিত হওয়ার 

পরে | এই কোম্পানির প্রথম জেনারেটিং স্টেশন স্থাপিত হয় ইমামবাগ লেনে, প্রিন্সেপ 
ROT কাছে | ক্রম্পটন ডায়নামো ও উইলান্স' ইঞ্জিনের সাহায্যে ১৮৯৯-এর ১৭ এপ্রিল 
COE ডাইরেক্ট কারেন্ট (ডি সি)। বাড়তি 

চাহিদার দরুণ ক্রমেই শহরের বিভিন্ন অংশে আরো জেনারেটিং স্টেশন স্থাপিত হতে 
থাকে_-১৯০২-এ আলিপুরে (৭৫০ কিলোওয়াট), ১৯০৫-_এ হাওড়ায় (১৬৫ 


`~ 


কিলোওয়াট) এবং ১৯০৬-এ উল্টোডাঙায় (১২০০ কিলোওয়াট) | 

উল্টোডাঙার কারখানা থেকে কলকাতায় প্রথম অলটারনেটিং কারেন্ট (এ সি) সরবরাহ | 
শুরু হয় ১৯১০-এর সেপ্টেম্বরে | 

কাশিমপুরের এ সি পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে ৬০০০ ভোল্টে উৎপাদন শুরু হয় ১৯১২ 
খ্রিস্টাব্দে | বিভিন্ন সাব-স্টেশনে এই wooo ভোল্ট এ সি-কে ডি সি-তে রূপান্তরিত করে 
গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হত | প্রথম তিনটি সাব-স্টেশন জ্যাকসন লেন, ওয়েলেস্লি 
fio ও প্রিন্সেপ স্ট্রিটে স্থাপিত হয় | পরবর্তিকালে হাওড়া, উল্টোডাঙা ও আলিপুরের ডি সি 
উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে সাব-স্টেশনে রূপান্তরিত করা হয় | ১৯২৬-এ সাদার্ন জেনারেটিং 
স্টেশন, ১৯৪০-এ মুলাজোড়, ১৯৫০-এ কাশিপুর এবং ১৯৭৯-তে টিটাগড়ের ২৪০ 
মেগাওয়াট জেনারেটিং স্টেশনের উদ্বোধন হয় | 


১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রথম পয়ঃপ্রণালী নিমাঁণের পরিকল্পনা গ্রহণের সময়েই 
বেলেঘাটা খালের উত্তর পাড়ে কপোঁরেশনের প্রথম কারখানা স্থাপিত হয় | উইলিয়াম ক্লার্ক 
নিযুক্ত হন প্রথম ইঞ্জিনিয়ার | মটরি মিল, কাঠ-চেরাই_ কল ইত্যাদি যন্ত্র ছিল এখানে d 
১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই কারখানা উঠিয়ে আনা হয় এন্টালিতে এবং এখনও তা সেখানেই 
রয়েছে। 

কলকাতার জলসরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নানা 
মেরামতি ও নিমা্ণ-কার্য ছাড়াও এই কারখানায় ইঞ্জিন, বয়লার ও স্টিম রোড-রোলার 
ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কাজ me | কারখানার অন্তর্ভূক্ত ঢালাই বিভাগটি থেকে 
জলের কল, গ্যাস পোস্ট ইত্যাদিও উনিশ শতকের শেষ দিকে তৈরি হতে শুরু হয়। 

এণ্টালির কারখানায় উনিশ শতকে নিম্নলিখিত বিভাগগুলিতে কাজ হত : 

s. মেশিন ও ফিটিং শপ ২. কার্পেন্টার্স শপ ৩" ব্র্যাকম্মিথ্স্‌ শপ ৪. ব্রাস্‌ ফাউগ্ডি t 
আয়রন FSS ৬. লোকোমোটিভ এন্ড ওয়াগন শেড ৭. বয়লার শেড ৮" ইঞ্জিন এন্ড 
বয়লার শেড | 

লোকোমোটিভ এন্ড ওয়াগন-শেড বিভাগটির উৎপত্তি ১৮৬৭-তে, কপোঁরেশন যখন 
আবর্জনা অপসারণের জন্য প্রথম থিয়েটার রোড থেকে বাগবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত সার্কুলার 
রোড দিয়ে রেল লাইন পেতে ট্রেন চলাচল শুরু করে | 


স্বদেশী কারখানা 


রাসায়নিক কারখানা অধ্যায়ে এইচ বোস ও বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর কথা আগেই বলা 
হয়েছে | এবার অন্যান্য উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 

১৮৬৭-তে কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় শিবপুর আয়রন Guten স্থাপন করেন | ১৯০৮ 
RASTE ১১০ জন কারিগর চালিত এই কারখানাটি চালু ছিল | 

১৮৯১-এ বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সের সময়ে স্থাপিত ইণ্ডিয়ান ইনডাস্বিয়াল 
এসোসিয়েশন প্রদত্ত বৃত্তির সাহায্যে বিদেশে কারিগরি বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগপ্রাপ্ত 
বাঙালি প্রযুক্তিবিদদের বেশ কয়েকজন কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছিলেন | 
তাঁদের মধ্যে ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কসের মূল স্থপতি সত্যসুন্দর দেব, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 
সহযোগিতায় দেশলাই কারখানার স্থপতি এ পি ঘোষ, ক্যালকাটা কেমিক্যালের কে সি দাস 
ও আর এন সেন এবং বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফের এস এম বোসের নাম বিশেষভাবে 


১৯৩ 


উল্লেখযোগ্য | ৬৯১: الوك‎ E 

০৮1 ১৯০১-এ রাজমহলের কাছে চিনামাটি আবিষ্কৃত হয় ES 
bue মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও বহরমপুরের বৈকুষ্ঠনাথ ও e দেন 

শুরু করেন । ১৯০৬-এ সত্যসুন্দর দেব জাপান না উল 
SERE RT DM TR ORG CHES Wie ERT ee a 
প্রশিক্ষণ গ্রহণ ট্যাংরা রোডে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত কারখানায় ১৯০৬ থেকেই 
চায়ের কাপ, ডিশ ও পট তৈরি শুরু | তারপর দোয়াত, পুতুল ও ইনসুলেটর ইত্যাদিও ye 
ipee dis লিকার? গ্রেজ_অর্থাৎ কাচের প্রলেপ বিশিষ্ট মাটির বাসন 
হয় 
ক্যালকাটা পটারি পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিল। 

৮৯৮৬ اعد اموه‎ 
১৯০৭-এ এখানে ২৬,০০০ স্পিগুল ও ২০টি লুম চলত। বাং | ন 
তৈরির সেরা ও প্রধান সংস্থা ছিল বঙ্গলক্ষ্মী | লাদেশের 


বেশ কয়েকটি শস্তা সিগারেট 
গ্লোব সিগারেট কোম্পানি ১৭ 


রং কোম্পানি | 
বেঙ্গল বাটন WER, এফ এন গুপ্তের পো 
3 কারখানা ও মেছুয a 
কথাও স্মরণ করা উচিত। মেছুয়াবাজারের 


কর্শওয়ালিস fis (হস্তচালিত 

৪. এন SS কোম্পানি, ৯৮ ক্লাইভ স্থিট ত তাঁতবন্ত্) 
পিসি ২ FR, ২৩ হ্যারিসন রে 

€: পিসি বোস এন্ড কোং ভবানীপুর (e$) রোড (হোসিয়ারি) 
৬. বেঙ্গল হোসিয়ারি ভবানীপুর 


bU 

b- 

D 
১০" 
১১, 
১২. 
১৩: 
58- 
১৫" 
১৬. 
১৭. 
১৮ 
১৯ 
২০. 
২১: 
SR; 
e 
২৪" 
২৫: 
২৬" 
২৭" 
২৮: 
২৯: 
৩০. 
o> 
৩২: 
ve. 
৩৪. 
৩৫. 
v. 
oa: 
৩৮" 
৩৯" 


ইউনাইটেড বেঙ্গল হোসিয়ারি, ৫৯/৫ হ্যারিসন রোড 

ন্যাশনাল হোসিয়ারি, ১৯ বেলতলা স্ট্রিট 
ক্যালকাটা হোসিয়ারি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, ২ আশুবাবু লেন 
ন্যাশনাল স্কুল অব উইভিং, ২০৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট (বিভিন্ন ধরনের তাঁত) 
পল্লী শিল্পশালা, ৪ মদনমোহন চ্যাটার্জি লেন (উন্নত ধরনের তাঁত) 
পি এম বাগচী, ৩৮/২ মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট (কালি, মাথার তেল ইত্যাদি) 
ইণ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, ৮১/১ অখিল মিস্ত্রি লেন (ওই) 
এইচ এম নাগ এন্ড কোম্পানি, সিমলা (প্রসাধন দ্রব্য) 

ঘোষ ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ৯ রাধানাথ গোস্বামী লেন (ওই) 
বীণা সোপ ফ্যাক্টরি, ২/১ কারবালা ট্যাংক লেন 

দে ব্রাদার্স, ৬৭/৬৮ কলুটোলা স্ট্রিট (সাবান) 

এস দত্ত এন্ড কোং, ১১ কলেজ RD (সুগন্ধী দ্রব্য) 

Piss কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ওই (ওই) 

ইণ্ডিয়ান ফামাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, ১৩ আপার সার্কুলার রোড (ভেষজ) 
অক্ষয়কুমার ধর, ১২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট (স্টিলের বাক্স ইত্যাদি) 

কে ভট্টাচার্য এন্ড কোং, ২৩৮ বৌবাজার স্ট্রিট (ওই) 

বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস, কলকাতা 

এন ডি সরকার এন্ড, কোং, ৩১ বেন্টিংক স্ট্রিট (জুতা) 

এম হোসেন এন্ড্‌ cm, ৭২ বেণ্টিংক ট্রিট (জুতা) 

বেঙ্গল লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, ৫১ নিমতলা ঘাট স্ট্রিট (ওই) 
এস বোস এন্ড কোং, কালীঘাট (চামড়ার পালিশ) 

বেঙ্গল টাইল ফ্যাক্টরি (রঙিন টালি) 

বেঙ্গল আর্টিফিসিয়াল স্টোর কোং (পাথরের পাত্র ও মূর্তি) 

আর টি ভট্টাচার্য, ২৬৭ বৌবাজার স্ট্রিট (আসবাব) 

এস সি রায় (উন্নত ধরনের কেরোসিনের আলো) 

পি এন দত্ত এন্ড কোং, ২০ গুলু ওস্তাগর লেন (ওই) 
ইণ্ডিয়ান লাইমজুস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (লাইমজুস) 

কে সি বোস এন্ড কোং, ২ কালাচীদ সান্যাল লেন (বিস্কুট, বার্লি) 
এ ভি বোস এন্ড কোং (বিস্কুট) 

দে ব্রাদার্স, ১১ বনমালি চ্যাটার্জি স্ট্রিট (ঘন দুধ) 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানীপুর গেঙ্গামাতা দেশলাই) 
সরস্বতী লেড পেনসিল ফ্যাক্টরি 

স্বদেশী সিগারেট কোং, ২৬ গ্যালিফ fav 


প্রথম দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্ব 


স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে কলকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গে কল-কারখানা স্থাপন 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় | সমস্যা হচ্ছে, স্বতন্ত্রভাবে কলকাতার কারখানা নিয়ে বিশেষ কোনো 
সমীক্ষা কখনও চালানো হয়নি। তথ্য যা কিছু পাওয়া যায়, সবই সামগ্রিকভাবে 
“বেঙ্গল'-এর | তারই মধ্যে একটি ব্যতিক্রম ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশনের 
চিশতম অধিবেশন উপলক্ষে ১৯৩৮-এ প্রকাশিত স্মারক পুস্তকের খতিয়ানটি | কলকাতা 


১৯৫ 


সন্নিহিত হুগলি তীরবর্তী মিল এলাকাটি ধরে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ২০টি সুতাকল, 
১৬টি হোসিয়ারি ও ৯৫টি জুটকল ছিল | তাছাড়া ১৮টি দেশলাই কারখানা, ১৪টি সাবান 
SSRN, SS ER, a চেল FAA, ১২৯টি ধানকল, ৩৬টি তেলকল ও ১২টি 
গমকল ছিল | রেশম ও পশম বস্তু তৈরির, শ্রামোফোন রেকর্ড নির্মাণের ও বিস্কুটের 
কারখানা ইত্যাদিও ছিল | আদমসুমারি অনুসারে ১৯৩১-এ কলকাতা ও তার সন্নিহিত 
অঞ্চল এবং হাওড়ায় নারী-পুরুষ মিলে নিযুক্ত শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা এবং বিভিন্ন সংস্থায় 
নিযুক্ত এই শ্রমিকের পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল। এ-থেকে কল-কারখানার অবস্থা 
সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায় : 


>. 
Re 
৩. 
৪. 
৫. 
৬. 
8. 
v. 
৯. 


সত জানানো দরকার যে, পশ্চিমী 


১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রিষড়ায় স্থাপিত হয় | যন্ত্রপাতি 
নামেই 


জর্জ অকল্যাণ্ড এটি স্থাপন 
বেশি পরিচিত হয়। বাংলার RoR করেন । পরবর্তিকালে 
এর পরে গৌরীপুর জুট 


T ওয়েলিংটন মিল 
১৮৫৭-য় 
ا‎ 


একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে মূল কলকাতা আয়তনে স্ফীত হয়েছে । ফলে 
এককালে যা ছিল শহরের উপকণে স্থাপিত একটি কারখানা, আজ তা ঘন জনবসতিপূ্ণ 
এলাকার অন্তর্বর্তী | একটি উদাহরণ যাদবপুরের ‘বেঙ্গল ল্যাম্প” | 

তবে এসব সত্বেও মূল কলকাতার শিল্পাঞ্চল মুখ্যত পশ্চিমে নদীপারে গার্ডেনরিচ ও 
হাইড রোড অঞ্চলে ও পূর্বে শিয়ালদহ স্টেশন-তান্ত্রিক রেলপথের দু'ধারে সন্নিহিত | 

অধুনা বিকশিত HS লেক অঞ্চলেও স্থাপিত হয়েছে কয়েকটি কারখানা যার মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজ্যের পাবলিক সেক্টর ইউনিটের অন্তর্ভূক্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল 
ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভলাপমেন্ট কপোর্রেশন লিমিটেড (W B EID C) ভারত 
সরকারের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত একটি বহুমুখী ইলেকট্রনিক্স সংস্থা | 

১৯৬০ থেকে শুরু করে নিয়মিত ব্যবধানে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত ও 
রেজিস্ট্রিকৃত কারখানার নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানটি খুবই মূল্যবান : 


১৯৬০ ১৯৭০ ১৯৮০ ১৯৮৫ ১৯৮৬ 


৫৩১ ৬৫৩ ৫৯৪ ৭৭২ ৭৮২ 

৪০৯৩ ৫৬১২ ৬৪২১ ৭৮৬৪ ৮০৬৪ 

পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় কলকাতার ১৩% ১১.৬% ৯.২% ৯.৮% ৯.৭% 
কারখানার শতকরা অনুপাত 


এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে কলকাতা-কেন্দ্ৰিক কল-কারখানা স্থাপনের প্রবণতা 
বর্তমানে কিঞ্চিৎ হাস পেয়েছে, যা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির সহায়ক | 

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে কলকাতার রেজিস্ট্রিকিত ৭৮২টি 
কারখানায় (পশ্চিমবঙ্গের কারখানার ৯.৭ শতাংশ) নিযুক্ত আছেন ১,৮১,০০০ শ্রমিক 
(পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্রিকিত কারখানা-শ্রমিকদের ২%)। 

অবশ্য এই হিসাবের অন্তর্ভূক্ত নয় ক্ষুদ্রাকার ও কুটির শিল্পগুলি | ১৯৮৮-এর ৩১ মার্চ 
অবধি কলকাতায় AHS এরূপ সংস্থার মোট সংখ্যা ৪১,৯১৮ | এর মধ্যে ১৭৯০টি 
নূতন সংস্থা ১৯৮৭-৮৮-তে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে | 


১৯৭ 


র শারীরিক প্রক্রিয়ার অংশীদার । বর্জ্য 
বকে প্রাকৃতিক পরিশোধন করে পরিবেশকে বাসোপযোগী করে তোলার পিছনে ক্ষুদ্র 
প্রাণীদের ভূমিকাই প্রধান | 

থিবীকে বাসযোগ্য রাখার জন্য প্রকৃতির 


এরি mags Sa রা মলি الي‎ 
বা NUN রাজ মাটির কে ও ডন NT 
তাকেই সাধারণভাবে বলা হয় পরিবেশ TR | পৃথিবীর 


১৯৮ 


ব্যতিক্রম নয়__বরং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক শহরের তুলনায় কলকাতার দৃষণ- 
বেশি ١ একে ‘জঞ্জালনগরী' যারা বলেন, তাঁদের শুধুমাত্র নিন্দুক বলে অব্যাহতি যখেট 
উপায় আমাদের আর নেই-_একথা মানতে হবে | y 
প্রকৃতির যে-ভারসাম্যের ফলে, জীবজন্ত, গাছপালা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল 
গে-ভারসাম্যকে নষ্ট করে পরিবেশ দুষিত করার জন্য দায়ী কই সব হয়েছিল 
প্রাণী তা করে না | একই জঙ্গলে গাছ-লতা-পাতা, বাঘ-ভাল্লুক-হরিণ ইত্যাদি নানা প্রাণী 
বহু জাতের জীবাণু, তার সঙ্গে জলা-নদী সব কিছুই থাকতে পারে | মানুষের হাত না পড়লে 
সেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিকই বজায় থাকে | গাছ থেকে পাতা ঝরে, জৈব-রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় তা পচে গিয়ে আবার মাটিকে সারবান করে । সেখানে রাসায়নিক সার লাগে না | 
জীব-জস্তদের মধ্যে এমন একটা খাদ্য-খাদক শৃঙ্খল থাকে, যার ফলে কোনো জন্তর সংখ্যাই 
অস্বাভাবিক ভাবে কমে-বেড়ে যায় না। জীবজন্তর মৃতদেহও ছোট-ছোট জীবাণুর দ্বারা 
আবার মাটিতে লীন হয়ে যায় | তার দেহের উপাদানগুলি আবার পরিবর্তিত হয়ে যায় 
আগের অবস্থায় | বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ বদলায় 
না। কিন্তু মানুষ যদি ক্রমাগত বাঘ মারতে থাকে এবং বাঘের সংখ্যা কমে যায়, তাহলে 
হরিণের সংখ্যা অনিবার্ধভাবে বেড়ে যাবে । তখন বন ছেড়ে হরিণরা বনের বাইরের 
শস্যক্ষেতে দৌরাত্ম্য শুরু করবে | এন্দৃ্টান্ত ভারতেও আছে। 

মানুষই যে পরিবেশ নষ্ট করে, আর তা ঠিক করার দায়িত্বও যে তাদেরই, এই চেতনা 
আজ বিশ্বব্যাপী মানুষের মনে জাগানোর চেষ্টা হচ্ছে। বিশেষত বড় বড় শহর ও তার 
আশপাশের গাছপালা, মাটি ও জলের দূষণ-মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য নানা সামাজিক ও 
বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড চলছে বিশ্বজুড়ে | আমাদের দেশেও চলছে, তবে আশানুরূপ ফল, 
বিশেষ করে কলকাতার মত বৃহৎ ও বিচিত্র শহরে এ-চেষ্টার প্রতিফলন এখনো নজরে 
আসেনি | 

তিনশো বছর আগে ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অগাস্ট এক বৃষ্টির দিনে জোব চার্নক 
সাহেবের যে-জাহাজ তখনকার কলকাতার গঙ্গাতীরে ভিড়েছিল-_তা কলের জাহাজ ছিল 
না। বলা যায়, সে-জাহাজ থেকে খনিজ তেলের ধারা গঙ্গাকে দূষিত করেনি | এ-কথাও 
বলা যায়, তখন সুতানুটি, গোবিন্দপুর বা কলিকাতার আকাশ শীতের সন্ধ্যায় ধৌয়াচ্ছন হয়ে 
দৃষ্টিসীমাকে কমাত না, এখনকার মত চোখ-জ্বালা-করা বদ্ধ বাতাসও কলকাতার বাতাসকে 
আচ্ছন্ন করে রাখত না । গঙ্গার জলে বিসর্জিত হত না কল-কারখানার বিষাক্ত উচ্ছিষ্ট | 
শানবাঁধানো ফুটপাতে আবর্জনার স্তূপ ছিল না | বাতাসে প্রকৃতি যে যে উপাদান দিয়েছে 
তার সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাসের মিশ্রণ ঘটেনি | মোটরগাড়ির কালো ধোঁয়া কালিমা লেপে দিত না 
পথচারীর দেহে p ছিল না কান-ফাটানো হর্নের কর্ণবিদারী কোলাহল । গঙ্গার দু'পাশে 
সবুজের সমারোহ ছিল | 

পরের তিনশো বছরে কলকাতার শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ যেমন 
তাৎপর্যময়, তেমনি উল্লেখযোগ্য এর প্রায়-পরিকল্পনাহীন নগরপত্তন, এবং প্রধানত 
জীবিকার সন্ধানে আগত ক্রমবর্ধমান মানুষের ভিড় | আর মানুষের ভিড় মানেই পরিবেশের 
উপরে চাপ | কল-কারখানার অপরিকল্পিত ব্যবহার জল-বাতাসকে করে তোলে দূষিত | 
বাণিজ্যে, কারখানার উৎপাদনে যেমন লক্ষ্মীর ধন মানুষকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি তার শ্রী বা 
সৌন্দর্যের দিকটা অবহেলিত থেকে যায় | এই দুইয়ের মধ্যে এক সমন্বয় করে নেওয়াটাই 
আধুনিক নগর পরিকল্পনা, শিল্পনগরী গড়ে তোলার বিশেষ বিচার্য ও প্রাধান্যের বিষয় | 

১৯৯ 


দুঃখের বিষয় কলকাতা কোনোদিনই এ-বিষয়ে সুবিবেচনা-পায়নি.। আজও নয় । 


হেকেল শব্দটি তৈরি করেন | 
নিজের কথা ভাবলেই চলবে না। 
শতাব্দীর মানুষের লেগেছিল প্রায় ষাট বছর | 


আধুনিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী পরিবেশ বিজ্ঞানের vof অবাচিন হলেও, একটা শহরকে 
পরিচ্ছন্ন রাখার চিন্তা অনেক দিনের | যদি শহরকে ভালোভাবে রাখা ও তাকে গড়ে তোলার 
জন্য ভেবেচিন্তে কিছু করা হয়, তবে তার প্রভাব শহরের পরিবেশে পড়বেই। এই 
কলকাতা শহরে যে-দিন বিধিবদ্ধভাবে নগরসভা চালু হল, সেদিন থেকেই শহরের পরিবেশ 
সুরক্ষার সূচনা হয়েছিল, একথা বলা চলে | ১৬৮৯ DTT যদি কলকাতা নগরপত্তনের 
বছর বলা যায়, তবে একটা নগরসভা পেতে কলকাতাকে অপেক্ষা করতে 
পা e 

১৭২৬ য়া কোম্পানি এ র র ‘রয়াল 
চাটরি' পায়। ওই কপোর্রেশন কোম্পানির য় iae 


f SRE পরিষ্কার রাখা ও জঞ্জাল অপসারণের দায়িত্বও ছিল 
শহরকে সাধারণভাবে পরিষ্কার রাখা ছাড়া, পরিবেশগত অন্য কোনো 
বিষয়ের দিকে কোনো নজর দেও 


কোনো চিন্তা-ভাবনা ছিল না | 


একশো বছরে | কিন্তু একশো বছর না যেতেই কলকাতা ও তার আশে' 
চেহারা নিতে শুরু করল এক শি্পনগরীর-_যার আদল ম্যাঞ্চেন্টার শেফিল্ডের অল ভুত 
কারখানায় কয়লা পোড়ে, আকাশে গগনচুস্বী চিমনি রাতদিন ছাড়ে কালো ধোঁয়া, যেখানে 
রুজি-রোজগারের আশায় অনেক মানুষ জড়ো Be তৈরি হতে থাকে 
জনসংখ্যার চাপ | আর তখনই শুরু হয় দূষণ-ভাবনা | 

জাপানি জাহাজ “তোসামার-তে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে জাপানের পথে রওনা হন 
২০ বৈশাখ, ১৩২৩ FIT ৩ মে, ১৯১৬)। কলকাতা থেকে গঙ্গার পথ অনেকটা 
পেরিয়ে তবে সাগরে CHAE যায় | ২৭ বৈশাখ ১৩২৩ (১০ মে, ১৯১৬)-এ রবীন্দ্রনাথের 
লেখায় আছে, গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল তখন বাণিজ্য্রীর নির্লজ্জ 
নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি 1... যখন থেকে কল হল বাণিজ্যের বাহন 
তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন | প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টারের তুলনা 
করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে | ভেনিসে সৌন্দর্যে এবং এশ্বর্যে মানুষ 
আপনারই পরিচয় দিয়েছে, ম্যাঞ্চেস্টারে মানুষ সব দিকে আপনাকে খর্ব করে আপনার 
কলের পরিচয় দিয়েছে | এইজন্য কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার 
কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে 
দিচ্ছে | রবীন্দ্রনাথ আজ থেকে চুয়াত্তর বছর আগে যা দেখেছিলেন এবং যে-আশঙ্কা তাঁর 
মনে ছিল, তার কোনো প্রতিকারের উপায় কলকাতার অভিভাবকেরা ভেবেছেন, এমন 
প্রমাণ নেই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই মাত্র তিনশো বছর বয়সের এই 
কলকাতায় যে-কদর্যতার চিহ্ন বাতাসে, মাটিতে, জলে প্রতিবেশে প্রকাশমান তার 
সত্যিকারের কারণটা হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে | 

যে-বণিকের মানদণ্ড Teme হিসাবে দেখা দিয়েছিল, নিজের চৌহদ্দির বাইরে তাঁদের 
শহরটা কী ভাবে গড়ে উঠবে তার দিকে সেই রাজাদের কোনো দৃষ্টিই ছিল না | বাণিজ্য ও 
মুনাফার লোভে যে-লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছে, তাদেরও মূল উদ্দেশ্য ছিল ওই মুনাফা | 
আবার উল্টো দিকে এই শহরেই হয়েছে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, স্বাদেশিকতার নব 
জাগরণ | 

কলকাতা শহরের পরিবেশ সম্পর্কে, বিশেষ করে বায়ুদূষণ বিষয়ে, প্রথম সরকারি 
সচেতনতার লক্ষণ দেখা যায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে, যখন কল-কারখানা ও গৃহস্থের উনুনের 
ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন হল “স্মোক নুইসান্স SNF । স্থাপিত হল “স্মোক নুইসাল 
ডাইরেকটরেট' | শোনা যায়, বাতাসে ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়াল-এর সাদা পাথরকে নষ্ট করে দিতে পারে__এই আশঙ্কা থেকেই ধোঁয়া 
নিয়ন্ত্রণের আইন সৃষ্টি | ১৯০৬-এর এই আইন সত্যি সত্যিই শহরটাকে কতটুকু ধোঁয়ামুক্ত 
করেছে__তা বিতর্কের বিষয় | কিন্তু আজ থেকে চুরাশি বছর আগে পরিবেশ সুরক্ষা 
সংক্রান্ত আইনের প্রচলন অবশ্যই একটি বিশেষ ঘটনা এবং তা হয়েছিল কলকাতাতেই। 

এর পরের দীর্ঘ আটবট্রি বছর নতুন কোনো বিধি হয়নি | কলকাতা সহ ভারতবর্ষের প্রায় 
সব বড় শহরেই এর মধ্যে কল-কারখানা, জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে। তাছাড়া দেশ 
বিভাগের সময় কলকাতায় এল বাড়তি চাপ ١ সে-সময় থেকেই নগরের হাল খারাপ হতে 
আরম্ভ করে | সে-চাপের সঙ্গে যোগ হয় আশেপাশের রাজ্য থেকে আসা জীবিকাসন্ধানীদের 


১. জাপানযাত্রী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1 রবীন্দ্র-রচনাবলী (উনবিংশ খণ্ড) । বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫২ | 


২০১ 


চাপ । কলকাতা তা সামলাতে পারেনি | 

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত হল জলদূষণ নিবারণ আইন এবং চালু হল জলদৃষণ 
নিবারণ-এর কেন্দ্রীয় বোর্ড | ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে হল পরিবেশ সংরক্ষণ আইন | ১৯৮১-তে 
বাতাসের দূষণ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হল | এর পরের বছর, ১৯৮২-তে পশ্চিমবঙ্গের 
আলাদা পরিবেশ বিভাগ হল | তত্বাবধানে নিযুক্ত হলেন একজন মন্ত্রী | রাজ্য পায়ে দূষণ 
নিবারণ বোর্ড স্থাপিত হল | 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরিবেশ দূষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি নিধারণ এবং তার নিবারণের 
চেষ্টা কলকাতার তিনশো বছরের ইতিহাসের মধ্যে কেবল সাম্প্রতিককালেই শুরু হয়েছে | 
এ-বিষয়ে যা কিছু আলোচনা, তথ্য সংগ্রহ__তাও বেশিদিনের নয় | 

আজ কলকাতার পরিবেশ বলতে কেবল তার বাতাসে কত ধুলো, কত হাইড্রোজেন 
সালফাইট, মোট কত নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড আছে, বা জলের বি ও ডি 
(বায়ো-কেমিক্যাল অকসিজেন ডিমাণ্ড) লোড কত-তা মাপলেই যথেষ্ট হবে না। এসব 
অনাবশ্যক দূষিত জিনিস মানুষের শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সন্দেহ নেই | এসবের মাপজোখ 
হয়েছে, দৃষণ-মাত্রার হিসাব-নিকেশ হয়েছে, সে-বিবরণে পরে আসছি। বর্তমানে কেন 
মানুষের মন অস্থির, বিরক্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাকে রাগিয়ে দেয় তার কারণও খুজতে হবে | 
এসবের জন্য মন ও শরীরে যে-চাপ পড়ে তাকেও ধরতে হবে । রাস্তাঘাটে দুঃসহ অবস্থায় 
লোকে চলাফেরা করে, যানবাহনের জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উৎকণঠ্ঠার স্বীকার FF | 
যানবাহনের মধ্যে দম আটকানো পরিবেশে যানজটে আটকে কলকাতার মানুষ যন্ত্রণা ভোগ 
করে। তাকে পৃতিগন্ধময় ফুটপাতের গর্ভ-গাড্ডা এড়িয়ে চলতে হয় ١ এসব বাদ দিয়ে 
কলকাতার পরিবেশের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। অর্থ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত দিক__সব একসঙ্গে মিশে এক জটিল পরিস্থিতি 
সৃষ্টি করেছে। গত তিনশো বছরে এ-জটিলতা কমানো যায়নি, বরং প্রতিদিনই তা বেড়ে 
চলেছে। 

মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবান ছাড়া এই শহরে যাঁরা থাকেন, কাজকর্ম করতে আসেন, 
তাঁদের প্রত্যেকেরই শরীরে ঢোকে বেশ কিছু পরিমাণ ধুলো ও অপরিষ্কার বাতাস, কানে যায় 
অসহ্য আওয়াজ, চোখে অনবরত পড়ছে নানা কদর্যতা, মনে জমা হচ্ছে ক্রমাগত বিরক্তি | 
এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে নানা উপসর্গ : গ্যাস পাওয়া যায় না, কেরোসিন তেল নেই, চিকিৎসার . 
সুযোগের অভাব ৷ 

এইসব মিলিয়েই কলকাতার পরিবেশ | 

তবে কলকাতা বলতে কোন কলকাতা বোঝানো হচ্ছে ? ক্যালকাটা মিউনিসি' 
কর্পোরেশন বা আগেকার কলকাতা কর্পোরেশনের যে ijs 


বেহালা ইত্যাদি বহু জায়গাই ছিল না। ওই কর্পোরেশন এলাকার আয়তন ১০৪ বর্গ 
কিলোমিটার, লোকসংখ্যা প্রায় ৩৩ লক্ষ | অর্থ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক বসতি ৩১ 


হাজারের উপর । এর সঙ্গে বেহালা, গার্ডেনরিচ, দমদম, 'বরানগর,, যাদবপুর ও সণ্ট লেক 
ধরলে লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে । এছাড়া এই শহরে প্রায় ৬০ হাজার 
ফুটপাতবাসী আছেন | কেবল কলকাতায় শতকরা ৫২ জন বস্তিবাসী | আর বস্তি অঞ্চলে 
প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করেন ১.৫ লক্ষ থেকে ১-৮ লক্ষ লোক। 

বৃহত্তর কলকাতার আর একটি চিহ্নিত এলাকা আছে__ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ERE 
বৃ সি এম ডি । গঙ্গার দু'পাশে যার বিস্তার-_ উত্তরে কল্যাণী, বাঁশবেডিয়া থেকে দক্ষিণে 


উলুবেড়িয়া, বারুইপুর পর্যন্ত | মোট এলাকার মাপ ১৩৫০ বর্গ কিলোমিটার । ছোট-বড় 
মিলিয়ে ৮৮টি শহর আছে এর মধ্যে | সি এম ডি অঞ্চলে লোকসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ, 
অর্থাৎ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৮০০০ জন | এই অঞ্চলের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ 
লোক বস্তিবাসী | প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩০ হাজার লোক, প্রায় ৫০ হাজার ফুটপাতবাসী 
সেই সঙ্গে প্রতিদিন ট্রেনে ও বাসে বাইরে-থেকে কাজ-করতে-আসা প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের 
চাপ sm] করতে হয় এই শহরকে | আরো একটি তথ্য হয়ত তেমনভাবে জনসমক্ষে 
আসেনি । তা হল এই কলকাতা শহরে ১ লক্ষ ৪০ হাজারের মত গরু-মোষ আছে | এছাড়া 
শুয়োর, রাস্তার কুকুর এদের হিসাব নেই | সবোপরি এই জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগই 


জায়গার এতই অভাব যে জন প্রতি জায়গার মাপ মাত্র ১.৫ বর্গমিটারের কাছাকাছি | 

কলকাতা শহরের মোট জমির মাত্র ৬.৫ শতাংশ রাস্তা | আবার তার অধিকাংশই যথেষ্ট 
চওড়া নয় | এতেই চলে সরকারি-বেসরকারি মিলে প্রায় 5 বাস, ৩৫০টি ট্রাম, 
১৫০০ থেকে ২০০০ মিনিবাস-অটোরিকশা | এছাড়া প্রায় ৩ লক্ষ অন্যান্য যানবাহন | এর 
সঙ্গে ঠেলা, হাতে-টানা রিকশা, সাইকেল রিকশা। প্রতিটি রাস্তা ও ফুটপাত 
হকারে-দোবানে ভর্তি | এইসব একত্রে চিন্তা করলে কোনো হিসাব না করেই বলা যায় যে, 
হওয়া অসম্ভব | 

কলকাতার আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য শহরটাকে ঠিকঠাক রাখার পরিপন্থী | এই শহরে 
খুব বেশি কল-কারখানা AZ | এদের অধিকাংশই উত্তরাঞ্চলে গঙ্গার দুই পাড় ধরে গে 
উঠেছে। শহরের দক্ষিণাঞ্চলে তারাতলা এলাকায় কিছু কল-কারখানা আছে। তিনটি 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবশ্য আছে শহরের মধ্যে তাই বলে হাজার হাজার চিমনির ধোঁয়া 


উত্তর-পৃবাঞ্চলে ছোট ছোট অনেক তথাকথিত বস্তির মধ্যেও আছে ছোট ছোট বিস্তর 
অনেকের কারবার | এছাড়া আছে প্লাস্টিক, রবার এবং অন্যান্য রাসায়নিকের কারখানা 
ছোট ছোট গলির বাতাস এখানে চলাচল করতে পারে কম | এইসব গলির বীভৎস বাতাস 
সত্যিই বিষে ভর্তি | এই সব ছোট কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক 
পরিবেশে মিশছে। তার পরিমাণ যে সত্যিই কতটুকু তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । 

আধুনিক শহরগুলিতে দূষণ-মাত্রা মাপার জন্য কিছু ব্যবস্থা থাকে | আবহাওয়ায় কোন 
রাসায়নিক কত মাত্রা পর্যন্ত থাকতে পারে, তার সবেচ্চি সীমাও নিধারিত আছে | এসব 
ব্যবস্থা আমাদের দেশেও প্রচলিত, সেই সঙ্গে আছে এই সংক্রান্ত আইন-কানুনও | কিন্ত 
আমাদের দেশে, বিশেষ করে কলকাতার মত শহরে, সেসব আইন-কানুন যে চলে না, তার 


কারণ এই দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি | শহরটা বাসযোগ্য রাখতে গেলে প্রথমেই 


শহরটার বড় সমস্যা হাজার হাজার টন জঞ্জাল | এই বিষয়ে কাউকে বিশেষ করে বুঝিয়ে 
বলার দরকার নেই৷ লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, যত কম পরিমাণেই হোক, কলকাতা 


কপোরেশন শহরকে জঙ্জালমুক্ত করার জন্য নানা রকম চেষ্টা করেছেন | জঞ্জাল ফেলার 
২০৩ 


গা বানিয়েছেন, কোনো কোনো জায়গায় পাত্র বসিয়েছেন, জঞ্জালকে লরিতে 
و ا طلم‎ ডে 


ডাস্টবিনগুলোতে যা জমা হয়, তাতে প্রধানত কী কী থাকে | শতকরা 

١ বাকি অংশ হল তরি-তরকারির খোসা, ডিমের খোলা, 
শুকনো ফুল, গাছপালা, প্লাস্টিক ও কাগজের ঠোঙা বা কাগজ, চামড়ার জুতো, চটি, রবারের 
চটি, কাপড়-চোপড়ের ছেঁড়া অংশ | রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ‘কাঁঠালের 


মরা বেড়ালের ছানা, ছাইপাঁশ আরো কত কী যে در‎ 
পৃথিবীর অন্য অনেক বড় শহরের মত 
যেত, তাহলে 


বিক্রি করা যায়, তবে রাস্তায় কোনো জঞ্জালই আর পড়ে থাকত aT | 
জঞ্জালের প্লাস্টিক, রবার, ধাতু, কাচ ইত্যাদি, যেগুলোকে আবার বিক্রি করা চলে না 
বিদেশে প্রতি বাড়ির জঞ্জাল এমনি না ফেলে তাকে প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরে রাস্তায় জমা 
করা হয় মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে তা নিয়ে যায় দিনে দু'বার | সুতরাং রাস্তা নোংরা 
হয় না। আমাদের এখানে এ-নিয়ম চালু করলে বেশ কিছু বাড়ির আবর্জনা বস্তাবন্দী হবে 
সন্দেহ নেই-_তবে ব্যবস্থাটা কাজ করবে না ١ কারণ অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিস্থিতি | 
রাস্তায় পড়া-মাত্র ওই প্লাস্টিকের ব্যাগ খোলা হবে, ময়লা পড়ে থাকবে রাস্তায় | কারণ ওই 
প্লাস্টিকের ব্যাগটার একটা বাজার আছে এখানে | ঝোপড়ির ছাউনি, ফুটপাতের দোকানের 
ছাউনি, এছাড়া আরো অনেক কাজেই লেগে যায় ওই বস্ত। আসলে কলকাতার 
দৃষণ-সমস্যার সঙ্গে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা এমনভাবে জড়িত যে, বিদেশের প্রযুক্তির কোনো 
মডেল এখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং সব দিক মিলে “সলিড ওয়েস্ট 
ডিসপোজাল'-এর নিজস্ব মডেল হয়ে গেছে কলকাতার । রাস্তায় ডাঁই-করা ময়লাকে সহ্য 
করার অভ্যাস তার মধ্যে একটি | মাঝে মাঝে গাড়ি এসে তা আংশিক সাফাই করবে | 
কুড়ুনেরা তাকে তন্ন তন্ন করে ঘাঁটবে__তারপর পরিণতি সেই একই | তবে বর্তমান 
পরিকাঠামোতেও শহরটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যা করা সম্ভব, এখন তার 
শতকরা ১০ ভাগও করা হয় না | দোতলা বা তেতলা থেকে নোংরা আবর্জনা রাস্তায় ছুড়ে 
ফেলে দেওয়া কলকাতার একটা পুরনো প্রথা ١ এটা চলতে দেওয়া যায় না, তা-ও সবাই 
জানেন | কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো নিয়ম-কানুন নেই | তিনতলা থেকে রাস্তায় ময়লা ছুঁড়ে 
ফেললে যে হাজতবাস করতে হতে পারে-_এমন কোনো সম্ভাবনা নেই এখানে | সত্যি 
কথা বলতে কি, একটা বড় শহরের পরিবেশকে বাসযোগ্য রাখতে গেলে নগরসংস্থা, 
নাগরিক ও সরকারের তরফে যে-সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তার কোনোটাই নেই 
কলকাতায় | খাতায়-কলমে কিছু থাকলেও সে-অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এ-রকম 


শহরের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা যায় AT | 
সামান্য কলকাতা ডোবে, এই অভিযোগ অনেকদিনের, এবং এ-বিষয়ে 


ভুক্তভোগী আমরা সবাই | গত দশ-পনেরো বছরে বিস্তর খোঁড়াখুড়ি ও মাটির নীচে বহু 
পাইপ চালান-করা হলেও প্রকৃত অবস্থার যে কোনো উন্নতি হয়নি, এ-বিষয়ে কোনো দ্বিমত 
নেই। বর্ষার কলকাতায় যে-পরিমাণ বৃষ্টির জল পড়ে ও সরবরাহ-করা জলের 
যে-অবশিষ্টাংশ (কলকাতার মূল এলাকায় এর পরিমাণ দিনে ৬ লক্ষ কিলোলিটার) তা বহন 


করার জন্য পৃথক পাইপ লাইন নেই বেশির ভাগ জায়গাতেই | কলকাতার এই জল 
২০৫ 


ফেলা হয় না । পূর্ব কলকাতার জলনিকাশি ব্যবস্থার মাধ্যমে তা খালে গিয়ে 
ভিত کور‎ mm fa 
দিকে, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অনেক নীচু জলাজমি ছিল | এখন সে-সবই ভরাট হয়ে 
গেছে__বাড়ি-ঘর উঠেছে সেখানে | শহরের বাড়তি জল যে গড়িয়ে গিয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু 
জায়গায় আশ্রয় নেবে, সে-উপায়ও নেই আজকাল p আর থাকলেও তা কমে গেছে 
অনেক | এই অবস্থায় শহরে অনেক কম বৃষ্টিতেই যে অনেক রেশি জল দাঁড়াবে, আর তা 
রেশ কিছুক্ষণ জমে থাকবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। 


এ-কথা অনেকবার শোনা গেছে যে, ঘণ্টায় ১৫ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হলে শহরের 


কেন ? কারণ কলকাতায় বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বর্ষাকালে একাধিক দিনই ওই মাত্রাকে ছাড়িয়ে 
যায় । এর সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। ১৯ 

জলাশয়ে পরিণত হয়েছিল | কোনো 
সেন্টিমিটার জল | এই অবস্থায় অনেক 


কলকাতা অঞ্চলে ছাদ তৈরি করতে গেলে 
জন্য প্রায় ৪ ইঞ্চি (প্রায় ১০ 
রেওয়াজ আছে | অথাৎ ছাদ যদি 
৪ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ লাগানো 


SINIT মেপে দেখা গেছে, তাতে এই মাপ অনেক কম | 
তাছাড়া জলনিকাশের এই পথগুলো আবর্জনায় বন্ধ হয়ে থাকে, ফলে জল যাওয়ার 
পথ আরো কমে TT | 

এছাড়া এ-কথাও শোনা যায়, কলকাতার মাটির নীচের ড্রেন 315 বা পলিতে বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে। অথচ এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। যেমন, ধরা যাক গরুর; খাটালগুলোর 
কথা। প্রতিদিন কত আবর্জনা যে এ- 


থেকে বেরিয়ে ড্রেন বন্ধ করতে সাহায্য করে তার 
সত্যিই কোনো হিসাব নেই । অথচ যে-শহরে লোকের ভিড় বেশি এবং ভূগর্ভস্থ ড্রেন থাকে 


সেখানে গরু পোষা চলে না ١ এটা জানা সত্ত্বেও তাকে বাস্তবায়িত করা যায় না কলকাতায় | 
কোনো বহুতল বাড়ি তৈরির সময় তার মাটির তলার বেসমেন্ট বানানোর জন্য গর্ত খোঁড়া 
হয় বিশাল | 555 মাঝে মধ্যেই তা জলে ভর্তি হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক | তখন তা পাম্প 


করে বের করা হয় | জল বের করার সময় সাধারণত নিকাশি পাইপটা গুজে দেওয়া হয় 
কাছাকাছি রাস্তার ঝাঁঝরিতে | এই জলে শতকরা ২৫-৩০ ভাগই থাকে কাদা বা “সলিড 
ওয়েস্ট | ফলে নিঃসন্দেহে তা জমা হয় নীচের CET | এতে ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়া 
অস্বাভাবিক নয় | এইভাবে ওইরকম একটি বাড়ি থেকেই গড়ে অন্তত ২০ টন কাদা ফেলা 
হয় CGT | বলা বাহুল্য পৃথিবীর অন্য দেশে মিউনিসিপ্যাল ড্রেনকে এই অত্যাচার থেকে 
বাঁচানোর জন্য আইন ও তার প্রয়োগ আছে। সেখানে ওইরকম নোংরা কাদা-জল ট্যাংকারে 
ভরে শহরের বাইরে 089 জায়গায় ফেলে আসতে হত | নইলে ঠিকাদার ও মালিকের 
হাজতবাস হত অনিবার্য | 

কলকাতা শহর যেন অভিভাবকহীন অত্যাচার সহ এক শহর। সারা শহর 
দোকানে-হকারে ভর্তি | এখানে ফুটপাতে অনায়াসে সপরিবারে বাস করা যায়। ফুটপাতে 
বা রাস্তায় উনুন জ্বালিয়ে রান্না করা চলে ١ ইলেকট্রিকের পোস্টে ফুটপাতের এ মাথা থেকে 
ও-মাথা মেলে দেওয়া চলে জামা-কাপড়-ধুতি-শাড়ি | দোকানঘরের বাইরের ফুটপাত এবং 
অনেক সময় রাস্তাটাও, যেন দোকানেরই অংশ | অবাধে চলে সারাই-এর কাজকর্ম | যেমন, 
লোহা কাটাই, ওয়েন্ডিং, ছুতোরের কাজ, স্প্রে-পেইন্টিং ইত্যাদি । কোনো বাধা নেই 
মোটরগাড়ি, সাইকেল সারাইয়ে | বাধা নেই যে-কোনো দেওয়ালে খুশিমতো পোস্টার 
সাটানোয়, দেওয়ালে লেখার, এবং সবেপিরি শরীরের বর তরল পদার্থকে যত্রতত্র ঢেলে 
দেও । এ শহরে তাই প্রতিনিয়ত বিরক্ত হচ্ছে আমাদের মন, আহত হচ্ছে সৌন্দর্যবোধ | 
চোখ, নাক, শরীর ক্রমাগত পীড়িত হচ্ছে। সৌন্দর্য বা পরিচ্ছমতাকে যে-শাহরে একেবারে 
শেষ’ সারিতে পাঠানো হয়েছে, সেখানে জল, হাওয়া ও শব্দের দুষণ মাত্রা কতটা তা 
uera উপায়ে মাপা হয়েছে অনেকবার | হয়ত এখনও হচ্ছে এখানে-ওখানে। এই সব 


উপাদানগুলির মাত্রা নির্ধারণের কাজ করছেন ا‎ এর মধ্যে তিনটি পরীক্ষাকেন্দ্রকে__একটি 
প্রধানত শিল্পাঞ্চলে, অন্যটি বসতি এলাকায় এবং তৃতীয়টি বাণিজ্য প্রধান অঞ্চলে_ বিশ্বস্বাস্থ্ 
সংস্থার ওয়ার্ড হেল্থ অরগানাইজেশন) গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং 


পরিমাণ দেখানো হয়েছে। > বাতাসে ভাসমান 
ডাই-অকসাইড গ্যাস (502) ৩" নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড (০২) WA | বাতাসে 
যে-ধুলো কিংবা অন্য বস্তুকণা থাকে বা মেশে, তাদের দুটো প্রধান ভাগে ভাগ বা চলে: 
পার্টিকুলেট ম্যাটার বা অপেক্ষাকৃত বড় বা ভারি বস্তুকণা | এরা বেশিক্ষণ বাতাসে ভেসে 
থাকে না, নিজের ও মাটিতে পড়ে যায় | অন্যটি হল, সাসপেণ্ডেড ম্যাটার বা ভাসমান 
res | এরা বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং শ্বাস-পরশ্থাসের সঙ্গে মানুষ বা প্রাণীদেহে ঢুকে 
পড়তে পারে। প্রথম সারণিতে ন্যাশনাল এনভায়রনমেণ্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ 


ইন্সটিটিউট-এর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কিছু তথ্য দেওয়া হল | 


২০৭ 


এই দুটি গ্যাসের পরিমাণ, বিশেষ করে : র পরিমাণ, 
তালিকার কাশীপুর, হাওড়া ও মানিকতলা 


যাবে। 
ভাসমান বস্তুকণা সম্পর্কে ferum সংস্থা সত্তরের দশকে কলকাতায় যেসমীক্ষ 
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এই তালিকা থেকে এটা পরিষ্কার যে, শিল্পঞ্চলে ভাসমান TET TAY TOS 
E তালিকা থেকে নে থাকলেও বসতি অঞ্চলে ও বাণিজ্য এলাকায় wt TTR 
উচ্চ-সীমার উপরে থেকেছে | 
মার উপরে له وجو‎ কথা বলা হল তাতে মাগার E Do DUO 
উপ ফেনা রাজার usta weno toes tt 
duas রি লতি হাজার হাজার নাগরিক, বছ অফিলের ONT EE 
ক্রেতা-বিক্রেতা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করেন ? 
Hurst পারি. e বুয়ািতে কলকাতার পট ক নি 
xg রাখা হয়েছিল রাস্তা থেকে ১:৫২ মিটার 
উচ্চতাতেই 


তালিকায় তা দেখানো হল | 
এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, দূষণের এই উপাদানগুলির AMS 
২০০, ৮০ এবং ৮০ দরকার নার কার্বন মনোকসাইড গালের পরিমাণ ১ থেকে 
অন্য একটা সমীক্ষায় জানা গেছে যে, 


সবচেয়ে বেশি ছিল শ্যামবাজারে-_যার পরিমাণ অন্য জায়গাগুলির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ | 
শ্যামবাজার ছাড়া বাকি চারটি জায়গাতে পি এ এইচ-এর পরিমাণ প্রায় সমান | 

কলকাতার বাতাসে যথেষ্ট পরিমাণে ভারি ধাতু, যেমন সিসে, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি পাওয়া 
গেছে। মানুষের শরীরে ধাতুর কুপ্রভাব ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে থাকে | অনেক রকম 
ভাবেই এইসব ধাতু শরীরে ঢুকে পড়তে পারে-_বাতাসের ধাতব যৌগ থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসের 
সঙ্গে, বাড়ি অথবা রাস্তার ধুলো খাবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে, কিংবা ছোটদের ক্ষেত্রে 
ধুলো-লাগা হাত চাটলে | এছাড়া আরো অন্যান্য উপায়েও সম্ভব | কলকাতার বাতাসে 
পাওয়া কিছু ভারি ধাতু ও কয়েকটি অধাতুর তালিকা এখানে দেওয়া হল | মনে রাখা 
দরকার, প্রাপ্তব্য বলতে সেইসব যৌগকেই বোঝানো হচ্ছে যা আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে 
থাকা হাইড্রোক্রোরিক ত্যাসিডে দ্রবীভূত হয়ে ASICS মিশতে পারে | 

ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্য কয়েকটি শহরের বাতসে এইসব জিনিস কী পরিমাণে আছে 
বা পাওয়া গেছে.তার একটা তুলনামূলক সারণি তৈরি করা যেতে পারে | কলকাতা ছাড়া 


বোম্বাই | 

কলকাতা ও শহরতলীতে কলের জল সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। একে বলা যায় 
'অরগানাইজ্ড' ওয়াটার সাপ্লাই | কেবলমাত্র কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকাতেই প্রতিদিন 
৭,৫০,০০০ কিলোলিটার জল সরবরাহ করা হয় | অঙ্কটা প্রায় বারো বছর আগের, সমপ্রতি 
আরো অনেক বেড়েছে। এর সঙ্গে শহরতলীর এলাকা ধরলে পরিমাণটা আরো অনেক 
বাড়বে সন্দেহ নেই । সি এম ডি অঞ্চলে জলের নিক চাহিদা ১৭ লক্ষ কিলোলিটারেরও 
বেশি | এই জল প্রধানত আসে দুটো উৎস থেকে-পাম্প করে তোলা গঙ্গার জল ও 
ভূগর্ভস্থ জল । কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে প্রতিদিন ১:৫ লক্ষ কিলোলিটার জল 
মাটির নীচ থেকে তোলা হয়। এছাড়া বড় বড় হাউসিং এস্টেট এবং প্রায় সমস্ত 
কল-কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জলের উৎসও ভূগর্ভস্থ জল | সাধারণ লোকের ব্যবহারের 
জন্য কলকাতা শহরের মধ্যেও অসংখ্য টিউবওয়েল আছে। সারা বছরে মাটির নীচ থেকে 
যে-পরিমাণ জল তুলে ফেলা হয়, তত পরিমাণ জল সেখানে ফিরে যায় না। এখানকার 
جه روي‎ গঠন অনুযায়ী, মাটির নীচে জল প্রবেশ করতে পারে প্রধানত সি এম ডি অঞ্চলের 
উত্তর দিক থেকে | কিন্তু তার গতিও অতি ধীর | ফলে মাটির নীচের জল তুলে নেওয়ার 
জন্য যে-শূনযস্থান সেখানে তৈরি হয় এবং ভূমির চাপের পরিবর্তন ঘটে, তাতে কলকাতার 
বেশ কিছু অঞ্চলের, বিশেষ করে শহরের মধ্য-দক্ষিণ অঞ্চলের, জমি বসে যেতে NA | 
এই বিপদ এখন আমাদের মাথার উপরে ঝুলছে। এ-বিষয়ে অবশ্য বড় সি এম ডি অঞ্চলকে 


পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 


> যেখানে নূতন. নলকূপ হবে না এবং বর্তমান নলকুপগুলির ব্যবহার কমাতে হবে: 
পার্ক সাকসি থেকে শ্যামবাজার, আর বি বা দী বাগ থেকে শিয়ালদহ। 
"ow. যে-অঞ্চলে বর্তমান হারে জল তোলা ও নূতন নলকুপ বানানো চলতে পারে : 
কলকাতার “Rf ও দক্ষিণদিকে আলিপুর, টালিগঞ্জ থেকে প্রায় বজবজ পর্যন্ত | 

৩. পৌরসভার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যেসব অঞ্চলে নূতন নলকুপ বসানো সম্ভব : 
বরানগর, দমদম থেকে গঙ্গার দু'পাড় জুড়ে উত্তরদিকে প্রসারিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল | 


২১১ 


যে-অঞ্চলে পাওয়া গেছে 


সোডিয়াম V v V v v 


আছে : 5 রানগর, : 3 03 
শিবু প্রভৃতি কিছু জায়গার জলের এই অসুবিধা নি পুর, ঠাকুরপুকুর, বজবজ, 
Qr লেকে দেখা হায় 0, মধ্য ও উত্তর-মধ্য কলকাতা ছাড়া কলকাতার 


ভূগর্ভস্থ জলস্তর খুব খারাপ অবস্থায় নেই, এবং সি এম ডি এলাকার উত্তরদিকে জলের 

মজুত ভাণ্ডার বেশ ভাল | 
কলকাতার জল সরবরাহের একটা বৃহৎ অংশ আসে পলতা থেকে | সেখানে প্রধানত 
গঙ্গার জলকে পরিশোধিত করে নেওয়া হয়। সেই জল দীর্ঘপথ বেয়ে কলকাতায় 
Cien | কলকাতার বাড়িতে বাড়িতে যে-জল পৌছোয় তার মান বা বিশুদ্ধতা নানা 
রকম | মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে “কলের জলে সাপ’ সংবাদ ও তার ছবি দেখা-_সে-প্রসঙ্গ 
ছেড়েই দেওয়া গেল | একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে, যে-শোধনালয় থেকে জল ছাড়া 
হয়, তা মানুষের ব্যবহারের উপযোগী | কিন্তু কলকাতার মাটির নীচে পাইপে অসংখ্য ছিদ্র 
ও ফাঁক রয়েছে। বলা বাহুল্য, দীর্ঘপথ অতিক্রম করার সময় এইসব ছিদ্র ও ফাঁক দিয়ে 
দূষিত পদার্থ ক্রমাগত খাওয়ার জলে মিশে যায় | কলকাতার অনেক বাড়িতে ও অফিসে 
প্যালিটির জল ধরে রাখার জন্য মাটির নীচে ছোট-বড় চৌবাচ্চা করা হয়, পরে 
নিজেদের পাম্প দিয়ে তা ছাদের ট্যাংকে তোলার ব্যবস্থা থাকে | অধিকাংশ বাড়ির এই 
চৌবাচ্চা ও ট্যাংক এতই অপরিষ্কার যে তা জল-দুষণের উৎস | ফলে কলকাতার জল 
সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে পাওয়া জলের গুণাগুণ বিষয়ে সব দোষটাই সরবরাহকারী সংস্থার 

উপরে চাপানো চলে না। 
তবে কলকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতম দিক জলের মান নয়, পরিমাণও 
নয়--তার অপচয় | এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই, কারণ সকলেই এই 
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী | সরবরাহ করা HIS জলের শতকরা কুড়ি থেকে Pf ভাগ নষ্ট 

* দ্রষ্টব্য : ‘ চিহ্নের অর্থ বাতাসে নেই কিংবা এতই কম যে পরিমাপযোগ্য নয় | 

২১৩ 


হয়। এখনও পর্যন্ত এমন কোনো ব্যবস্থা করা যায়নি যাতে অপ্রয়োজনে রাস্তার কল বন্ধ 
করে রাখা যায়। 

কলকাতাকে ঘিরে খাল আছে- শ্যামবাজারের খাল, উল্টোডাঙা দিয়ে শহরকে 
উত্তর-পূর্বে ঘিরেছে। দক্ষিণে আদিগঙ্গা ঘিরেছে দক্ষিণ অঞ্চল। খালগুলি গঙ্গার সঙ্গে 
যুক্ত। ভাদ্র মাসের ভরা-কটালে টালিগঞ্জ-গড়িয়ার রাস্তা ডুবে যায় গঙ্গার জলে | বস্তুত 
ইউরোপের অনেক জায়গাতেই এই মাপের জলপথকে নদী বলা হয় | এই খালগুলিতে 
টলটলে জল, এবং চারপাশের মনোরম এক পরিবেশে সরু, লম্বা যাত্রীবাহী লঞ্চে যাতায়াত, 


Es শহর পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্রীপের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত । এর কিছু 


fe এই গঙ্গার ধার দিয়েই রয়েছে কলকাতার প্রধান শিল্পাঞ্চল | গঙ্গা থেকে দেখা 
শিল্পাঞ্চলের ফে-শ্রীহীনতায় বেদনার্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে, আজকের 


TV তা দৃষিত বস্তুর জৈব অথবা অজৈব উৎসের উপরে নির্ভরশীল | 
অনা রয়েছে নানা ধরনের Dara যার অনেকগুলি হয় রোগ-জীবাণু বহনকারী 
অথবা নিজেরাই রোগ-জীবাণুময়) এবং ধাতব-অধাতব যৌগ | এরা জলের সঙ্গে 


বিক্রিয়ার জন্য ফেঁপরিমাণ অকসিজেন প্রয়োজন হয় (বি ও ডি) তা জলের উপরের বাতাস 
থেকে বা জলের মধ্যে দ্রবীভূত অকসিজেন থেকে নিতে হয় । জৈব-রাসায়নিক দূষিত পদার্থ 


ক্ষতি হয় | তাই বি ও ডি-কে জলদৃষণ-মত্রার 
হয় | আবার জলের মধ্যে এমন কিছু পড়ল যার জারণে জলের 
কিন্তু জারণ বিক্রিয়াটি জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া নয় | এইরকম ক্ষেত্রে বলা হয় কেমিক্যাল 


কলকাতার উত্তরে ও দক্ষিণে চারটি জায়গায় র 
পাওয়া গেছে তার একটি তালিকা পরে দেওয়া হল | (সূত্ৰ : পশ্চিমবঙ্গ জলদুষণ নিবারণ 


RR : ১৯৮০-৮১) | 
বিষয়টি প্রয়োজন | এটি এক শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়ার 


হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগ ছড়ায় | 
TM em aa EOS VUES RP GIN রি এম Po mem 
তৈরি হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় বি ও ডি দিনে প্রায় 


প্রতিদিন যে-পরিমাণ আবর্জনা 
৩,৯৭,০০০ কিলোগ্রাম | এর মধ্যে বেশির ভাগই কিন্তু শহরের আবর্জনার জন্য__ প্রায় 
২১৫ 
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২১৬ 


২৮০,০০০ কিলোগ্রাম, বাকিটা কল-কারখানা থেকে আসা | এ-থেকে বোঝা যায়, এই 
অঞ্চলে লোকসংখ্যার চাপ ও পরিবেশে তার প্রভাব কতখানি | 

কলকাতা আরো একটি বিষয়ে পৃথিবীর অন্য যে-কোনো শহরকে বোধহয় টেকা দিতে 
পারে__তা হল গোলমাল বা আওয়াজ | পরিভাষায় বলতে গেলে শব্দদৃষণ | রাস্তার এই 
রকম প্রচণ্ড কোলাহল আর কোনো শহরে নেই। গাড়ির আওয়াজ (সম্প্রতি মোটর 
সাইকেল ও স্কুটার-এর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় গোটা ব্যাপারটা তীব্রতর হয়েছে) তো 
আছেই-__তার সঙ্গে আছে গাড়ির হর্ন : ইলেকট্রিক হর্ন ও কান-ফাটানো এয়ার হর্ন। 
কলকাতার গাড়ি চালিয়েদের বিনা কারণে হর্ন বাজানো একটা বদভ্যাস ١ পৃথিবীর অন্য 
কোনো বড় শহরে “হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ'-_এইরকম একটা অলিখিত আইনই যেন জারি 
থাকে | এর সঙ্গে আছে যখন-তখন লাউড স্পিকার চালানো ও বাজি-পটকা ফাটানোর 
স্বাধীনতা | কারো বাড়ি বিয়ে বা অন্নপ্রাশন লাগল তো সারাদিন, সারারাত লাউড স্পিকারের 
অত্যাচার | বছরের যে-কোনো দিন, দিনে-রাতে যে-কোনো সময়ে, ফাটানো চলে বোমা 
কিংবা পটকা | রেডিও, ক্যাসেট-এর দোকানে চব্বিশ ঘণ্টা চলেছে গান | অথচ শব্দ 
জিনিসটা যে মারাত্মক ক্ষতিকর সে-বোধ এত বড় শহরের এত লোকের মধ্যে নেই। 
অতিরিক্ত শব্দ মানুষের কানকে নষ্ট করে | অর্থাৎ তার শ্রবণক্ষমতা কমে যায় | হঠাৎ জোরে 
শব্দ মানুষের কান ছাড়াও হৃৎপিণ্ডের ও মস্তিষ্কের ক্ষতি করে ١ হুদ্রোগীদের ক্ষেত্রে হঠাৎ 
শব্দের ফল মারাত্মক হতে পারে | কিন্তু অভিভাবকহীন এ-শহরে শব্দ নিয়ন্ত্রণের কোনো 
ব্যবস্থা নেই; অথবা থাকলেও তার কোনো প্রয়োগ নেই সর্বক্ষণ অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে 
থাকলে মানুষের মেজাজ খিটখিটে হতে বাধ্য | কলকাতা শহরে যে গোলমালের মাত্র 
অতিরিক্ত, তা বোঝার জন্য কোনো মাপার যন্ত্র লাগে না | তবে তাও মাপা হয়েছে অনেক 
জায়গাতেই | যা মাপা হয়েছে, তা স্বাভাবিক ট্রাফিক চলাচল ও লোকজন যাতায়াতের 
শব্দ | 

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শহরের চারটি প্রধান রাস্তার মোড়ে পরিমাপ করা 
গোলমালের গড় নীচে দেওয়া হল : 


স্থান তারিখ সময় গড় গোলমাল ডি বি-এ’ 


ডালহৌসি স্কোয়ার ২-২-৮৪ সকাল ১০-৩০ ৮৪.৪ 
সন্ধে ৬-১৫ ৮০.৪ 


এসপ্লানেড ৩-২-৮৪ সকাল ১০-৪০-১১-৪০ ৮২.১ 
বিকেল ৫-১৫-৬-১৫ ৭৫.০ 


পার্ক স্থিট-চৌরঙ্গি ৬-২-৮৪ সকাল ১১-২৫-১২টা ৭৮.৮ 
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১. মানুষের শ্রবণক্ষমতার মাত্রায় শব্দের তীব্রতার একক ডেসিবেল বা ডি বি। এরই পরিবর্তিত রূপ ডি বি-এ | 
২১৭ 


এগুলি সবই ৩১.৫ থেকে ১৬ হাজার কম্পাক্কের শব্দের তীব্রতার গড় মান। 
উল্লেখযোগ্য, শব্দের তীব্রতা কুড়ি ডেসিবেলের কম হলে, তা মানুষের কানের secs 
নাড়া জাগাতে পারে না, অথতি তা আমরা শুনতে পাই না । আবার তীব্রতা ৭০ ডেসিবেলের 
বেশি হলে তা মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে পীড়িত করে | তালিকাটি লক্ষ্য করনে 
CA যাবে, রাস্তায় বেরোলেই যে-আওয়াজ শোনা যায় তা সর্বদাই মানুষের সহাসীমার 
বাইরে ও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক | 

পরিবেশ নিয়ে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করেন, তাঁরা পরিবেশের বিশেষ কতকগুলি বিষয়েই 
শুধু জোর CF | জল, বাতাস, মাটি ও শব্দ_ত বিচারে এগুলিই প্রাধান্য পায় | 
যে-কথাটা বিজ্ঞানীরা সব থেকে কম আলোচনা করেন, তা 


মাটিতে পড়ে সেখানেই পচে | শান-বাঁধানো রাস্তায় কাঁটালের ভূতির এই বায়োডিগ্রেডেশন 
অত সহজে সম্ভব নয় | তাকে সরাতে হয় কৃত্রিম উপায়ে | শহরের ইকো-সিস্টেম মূলত 
কিছু কাজের সংস্থার উপর নির্ভর করে | এইগুলির সঙ্গে আবার সামাজিক, রাজনৈতিক, 
থনৈতিক অবস্থা জড়িত আছে | আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। সবার সঙ্গে সবার সমম্বয়ই 
একটা শহরকে শহর রাখতে পারে | কলকাতার দুভগ্যি__এখানে আছে সবই- কিন্ত 
কোনো সমন্বয় নেই, নেই সমন্বয়ের স্বার্থে কোনো আন্দোলন | অথচ এই মুহূর্তে এটারই 
প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। 


কৃতজ্ঞতা : ডঃ নিলয় চৌধুরি ডঃ অজিতকুমার সাহা, বুদ্ধদেব ঘোষ 


২১৯ 


কলকাতার গবেষণাগার 
অরূপরতন ভট্টাচার্য 


ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে | এ-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের 
সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে তার অনুশীলনের 
-ভারতে নয়, কলকাতা শহরকে এখনও জ্ঞানচচার কেন্দ্ৰস্থল 


চার্নকের সময়ের কলকাতা থেকে শুরু করে ব্রিটিশ রাজত্বকালে এই শহরে জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানচ্চ মূলত প্রয়োজনভিত্তিক । সরলীকরণ বা সুযোগ আহরণের উদ্দেশে চা 
সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞানচ এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানের পরিধি যুগের প্রয়োজনে ভা 
মাসিক বিভিন্ন সময়ে gs হয়েছে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির cava দুটি 


জ্ঞানচর্গ এবং জ্ঞানোন্মেষের দিকে 


মেরামত এ-দেশেই করা সমীচীন | স্থাপিত হল ন্যাশনাল 
SET লিমিটেড | জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইতি cire সেদিক দিয়ে 
তাৎপর্যপূর্ণ | fem RUM জন্যে রেলপথ স্থাপন দরকার, কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালানোর 
জন্যে কয়লা ছিল অ' ae 

এইভাবে প্রথমদিকে গবেষণাগার স্থাপনের পিছনে ইউরোপীয় উদ্দেশ্য থাকলেও 
উনবিংশ শতাবীর দিয়াজ বাঙালি মনীবার crane লা ইউরোপীয় উদ থক 


এলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার | মহেন্দ্রলাল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অত্যন্ত উদ্যোগী 
হিলের ডাঃ ی‎ সা তারি মরলে 


রায়ের নেতৃত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় | 

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক পরেই কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা 
তিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তার পটভূমি তৈরির কাজ চলে অনেক আগে থেকে | এ-রকম বিভিন্ন 
পতিষঠানের মধ্যে সেন্ট্রাল গ্রাস এন্ড্‌ সিরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, সাহা ইন্সটিটিউট অব 


সার্ভে অব ইণ্ডিয়া 

সমুদ্র-পথে যেসব বিদেশি পর্যটক এবং ধর্ম প্রচারক আমাদের দেশে এসে বিভিন্ন স্থানে 

পরিভ্রমণ করতেন, তাঁরা অনেকেই সেই সব নির্দিষ্ট স্থানের একটা রেখচিত্র তৈরি করে 

রাখতেন | ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রাসটেড নামে এক ভদ্রলোক তৎকালীন বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত 

উর vif بس‎ FEE اموس‎ পরগনা জরিপ করেন ক্যামেরন 
| 

২২১ 


অবশ্য ভারতের প্রথম প্রামাণিক মানচিত্র প্রকাশিত হয় পলাশির যুদ্ধের ৫ বছর আগে 
১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে । প্রকাশ করেন ফরাসি ভৌগোলিক ডি আ্যানভিল | বিভিন্ন ভূ-পর্যটক 


এবং ধর্ম প্রচারকদের স্থূল রেখাঙ্কনের সাহায্য নিয়েই তিনি প্রথম ভারতের মানচিত্র তৈরি 
করেন। i 


এ-দেশে ব্রিটিশ রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জরিপের ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ হতে 
থাকে | অধিকৃত জমি পরিমাপ করার জন্যেই জরিপের প্রয়োজন অবশ্যম্তাবী হয়ে পড়ে। 
জমির পরিমাপ নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব নিধরিণেরও প্রয়োজন আছে। সেই সঙ্গে 
র সুরক্ষার দিকটিও দেখতে হবে | স্থলপথে বা নদীপথে যাতায়াত সুগম করাও 
বিশেষ জরুরি | 


১৭৬৭-এ বাংলায় সার্ভে অফিস প্রতিষ্ঠিত হলে লর্ড ক্লাইভ সার্ভেয়ার জেনারেল হিসাবে 
বলেই মনোনীত করেন | ১৭৬৭ খিস্টাব্দই সার্ভে অব ইত্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাবর্ষ হিসাবে 
I 


SH গ্রহণ করেই রেনেল বাংলা ও বিহারের জেলাগুলির মানচিত্র তৈরি করান | 
১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ওইগুলি মিলিতভাবে বেঙ্গল আটলাস নামে প্রকাশিত হয় জেম্স 
রেনেল ভারতীয় ভৌগোলিকদের জনক হিসাবে অভিহিত | 


(১৭৯৪-১৮০৮), জন গার্সিন (১৮০৮-১৩), Bjer 


SGT ১০ মার্চ কলিন ম্যাকেঞ্জিকে সার্ভেয়ার 

উনি রেল অব ইণ্ডিয়া, অর জেনারেল, পদে নিয়োগ করা হয় | অবশ্য 
য় ১৮১৭-তে পদ র > : 

ORGS কাজ চালান। গ্রহণ করেন | ওই দু’ বছরের জন্যে 


চার আনার (১৬ আনায় এক টাকা) ডাকটিকিট সার্ভে অব 
إن ا سني‎ মাত সাধনার অত 


রাণীর মুখ টিকিটের বাঁ দিকে থাকার কথা হলেও প্রথম কয়েকটিতে তা অনবধানবশত 
ডানদিকে মুখযুক্ত অবস্থায় মুদ্রিত হয় | এই ধরনের ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের কাছে SEU | 

প্রথম ভারতীয় ডাকটিকিট মুদ্রণের সময়ে ক্যাপটেন ওয়াটার হাউস আমাদের দেশে 
এবং সর্বপ্রথম কলকাতা শহরে সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার মুদ্রণ অফিসেই ফোটোগ্রাফির ব্যবহার 
প্রবর্তন করেন, যা মুদ্রণের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করে | 

সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রথম যুগে সংস্থার অফিস ছিল বিচ্ছিনভাবে চৌরঙি, পার্ক fS এবং 
ফোর্ট উইলিয়াম প্রভৃতি এলাকায় | এইসব অফিসকে একত্রিত করার জন্যে জমি কেনা হয় 
এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৮২ থেকে ১৮৮৯-এর মধ্যে ১৩, ১৪ এবং ১৫ উড স্ট্রিটে সার্ভে অব 
ইণ্ডিয়ার অফিস তৈরি হয়। 
হয়ে বর্তমানে দেরাদুনে স্থানান্তরিত | কলকাতার অফিস পূবা্চিলীয় মূল অফিস | এই 
অফিস ১৯৪৭-এর ১ মার্চ শিলং থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় ১৩ উড স্ট্রিটে । ওই 
তারিখে মানচিত্র প্রকাশন বিভাগেরও কলকাতা থেকে দেরাদুনে স্থানান্তর ঘটে | 

বর্তমানে আঞ্চলিক অফিস আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে 
sns Our আফনেরকাজকর্মের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত | আন্তজাতিক সীমানা নিধরিণের 
ক্ষেত্রেও এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে | 

ন্যাশনাল ইন্সষ্টুমেপ্ট্স লিমিটেড 

ভারতে প্রথম শিল্প বিপ্লবের এঁতিহোর সাক্ষ্য বহন করে আজও যে-প্রতিষ্ঠানটি মাথা উঁচু 
ইন্সটুমেণ্টস লিমিটেড | 
র মাটিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জর্জ এভারেস্ট 


শিকদার ‘কমপিউটার’ হিসাবে তাঁর অধীনে কাজ করতেন | 
এ-দেশে জরিপের কাজ করতে গিয়ে এভারেস্ট বুঝেছিলেন যে, তিনি এখানে যেসব 


যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ করছেন, তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতির কাজ এ-দেশেই করতে 
হবে উন ভুলে জরিপের ক্ষেত্রে eps সময় নষ্ট হবে এবং সমস্ত উদ্যোগ অত বালান 
হয়ে দাঁড়াবে আহলে PSO ব্যবহারোপযোগী এবং ঠিকমতো কার্যকরী রাখার সে 
একজন কুশলী কারিগর দরকার | অন্যথা এ-দেশে জরিপের কাজ যথাযথভাবে করা ASS 


যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্যে ASIC ইংল্যাণ্ডের রয়েল অবসারভেটরির উইলিয়াম 
QUNM ফরিদ সন | ener ভন এভারেস্টে জরিপের কাছে সহযোগিতা 
eRe Avec rera সঙ্গে পরিচর কয়ে দিলেন মিটার বালে SE বারো 

কাজের জন্যে নিযুক্ত হলেন | এছাড়া বাড়ি ভাড়া 


পাবেন মাসিক আরো ২০০ টাকা | তাঁর পদের নাম হল 
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রখানা এবং মিস্টার বারোর বাসস্থানের জন্যে মাসিক 
না ৮১৯৬৭ নেওয়া হল | এই থিয়েটার স্থিট কিন্ত 
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t ৩ ও ১৫ নম্বর উড 
যো ফান পন করা হয় এরই শাখা হি নর উড ১৫ 
নম্বর উড PRG সংস্থাটির কাষলিয় ছিল ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত | য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
Pedo লিকুইড কম্পাস, তাছাড়া 


হয় এর আগের বছর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে । 
সংস্থাটির বিকাশের ক্ষেত্রে বর্তমানে যেসব যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা হচ্ছে, তার মধ্যে 


দু দির ا‎ জরিপের কাজে আজকাল ইলেকটুনিক পছতিতে দূরত্ব পরিমাণ 
বত পরিমাপ করা হয়, সেখানে একটি 


তৈরি। 
মিটার মা Rap একটি অতি আধুনিক a কোনো মাপের কো নি 
অঞ্চলের ক্ষেত্রের পরিমাপ বা নো বিশেষ বস্তুর অবস্থান বা দূরত্ব সহজেই নির্ণয় করা 


যায় কমপিউটারের সাহায্যে | 
ছিল ৬ ফুট (প্রায় ২ মিটারের মত) উঁচু, মাটির উপর 
র অত্যন্ত 


উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
ক্ষেত্রেই পুরোপুরি স্বনির্ভর | মাত্র কোথাও কোথাও DD র তার 
নির্ভরতা পুরোপুরি সস কারিগর এবং উন্নত মতি প্রতিষ্ঠানটির বিকাশের রে করার 
একসঙ্গে কাজ করে চলেছেন যুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে, তা যথার্থ লক্ষ্য করার 
মত | বর্তমানে এই সংস্থার উপরে অনেক ছোট শিল্পের অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল | 


\ 

: a প্রতিষ্ঠা বছর ছয়েক পরে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি। 

ES Ter Rm সমেত সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ছিল ভালহেসি স্কোয়ার অঞ্চলে, ১' 
২২৫ 


7 CES, ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তা স্থানান্তরিত হয় চৌরঙ্গি রোডে। GH 
উন 
১৯৫ সাল এটা হাউস! শিট একটি অংশ এই বাড়িতে উঠে আসে 


থম অধিকর্তা হিসাবে ওল্ডহ্যাম এটির 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৮৫১ থেকে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত | 


71৮ RR eg DEN আগে ভূ-তাত্বিক কাজের কিছু কিছু তথ্য পাওয়া 
যায়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ-দেশে ভূ-তাত্বিক অনুসন্ধানের 


১৮১৭ থেকে ১৮২১ চার বছরের জন্যে বাংলার গতর কুমাযুন অঞ্চলে রহ 
আসার হিসাবে নিয়োগ করেন মিস্টার লেড়ল- 


কাজের ভিতর = দেশে ভূ-তাত্বিক সমীক্ষার কাজ এগিয়ে চলে | 
INT সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা কেউ সামি গর লোক, কেউ আবার 
কর্মচারি, প্রকৃত অর্থে ভূ-তত্ববিদ্‌ নন। বস্তুত ভারতে - 


র NW বিভাগের সেক্রেটারি সিসিল বিডনকে 
S লক্ষ্য এবং কার্যপ্রণালী কী হওয়া উচিত এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন 
করে একটি পত্র লেখেন। 
তিনি যে সব প্রস্তাব উত্থাপন করেন 


খ্রিস্টাব্দে ভয়জি প্রথম মানচিত্রটি পেশ করার পরে ১৮২১-এ বোম্বাই দেশীয় পদাতিক 
বাহিনীর ক্যাপটেন এফ ডাঙ্গারফিল্ড হায়দ্রাবাদ এবং সন্নিহিত আঞ্চলিক রাজ্যগুলির আর 
একটি মানচিত্র পেশ করেন | কিন্তু আমাদের দেশের প্রথম ভূ-তাত্বিক মানচিত্রটি প্রকাশিত 
হয় সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক দুই দশক পরে | এই মানচিত্রে যে স্কেল ব্যবহার করা হয় তাতে 
৬৪ মাইল দূরত্বকে ১ ইঞ্চির মাপে প্রকাশ করা হয়েছিল | আজ অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক উন্নত স্কেলে মানচিত্র অঙ্কন এবং পুরাতন মানচিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী 
চলেছে। 

প্রাথমিক পর্বে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বিকাশ ঘটেছিল অনেক ধীর গতিতে | 
তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনের কালে একদল একনিষ্ঠ 
কর্মী ভূ-তাত্বিক দিক দিয়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জরিপ করে 
ফেললেন | তাছাড়া সেই সময়ের বিভিন্ন খনিজ নিয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্যও সম্পন্ন 
হল । এসবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি এ-দেশের ছাত্রদের ভূতত্ব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রেও 
উল্লেখযোগ্য ভাবে দায়িত্ব নিল | 

অবশ্য বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার পরে দুটি বিশ্বযুদ্ধ প্রতিষ্ঠানটির অগ্রগতির ধারা 

ব্যাহত FA | 

স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠানটির কাজের আঙ্গিক বদলে যায় | বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কর্তব্য ভূ-তাত্বিক মানচিত্র চিত্রণের জন্যে জরিপের কাজ দ্রুত 
করার পদ্ধতি কিছু কিছু চালু হয় | এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফোটোজিওলজি, wae 
আকাশ থেকে তোলা ফোটোর সাহায্যে ভূ-তাত্বিক কাজ এবং রিমোট সেনসিং জিওলজি বা 
দুরানুভব পদ্ধতি অবলম্বনে ভূ-তাত্বিক কাজ | 

ভূ-তাত্বিক মানচিত্রের প্রায়োগিক দিক প্রয়োজনীয় খনিজের অনুসন্ধান | কোন জাতের 
শিলায় কী ধরনের খনিজ পাওয়া সম্ভব-_এর ভিত্তিতে অনেক প্রয়োজনীয় খনিজের সন্ধানই 
আজ পৰ্যন্ত পাওয়া গেছে | উদাহরণস্বরূপ, নিন্ন গণ্ডোয়ানা যুগের শিলার কথা বলা চলে | 
নিন্ম গণ্ডোয়ানা যুগের শিলা কোথাও পাওয়া গেলে সেখানে কয়লা আছে বলে একটা 
প্রাথমিক অনুমান করা যায় | এর পরের AVA খননকার্ষের মাধ্যমে অনুসন্ধানের কাজ 
চালানোর পদ্ধতি প্রচলিত আছে | কিন্ত বর্তমানে অন্ধকারে অনুমান করার ভিত্তিতে এগিয়ে 
যাওয়া অনেকটা এড়িয়ে চলা যায়। ফলে অনুসন্ধানের কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা 
উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ড্রিলিং ছাড়া ট্রেঞ্চিং বা পিটিং পদ্ধতিগুলি সরাসরি খুঁড়ে 
দেখারই পদ্ধতি | ভারতীয় ভূ-তত্ব সমীক্ষার কাজে বর্তমানে এসব পদ্ধতিই প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। 
Pores মানচিত্র তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ভূ-তাত্বিক বিষয়ে কিছু বিশুদ্ধ গবেষণারও 
প্রয়োজন আছে। পাথর বা শিলার বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন শিলাবিদ্যা বা 
পেট্রোলজি সংক্রান্ত গবেষণা । সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও একাজে রসায়ন ও 
পদার্থবিদ্যার যাবতীয় সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। অথাৎ এক্স-রে, স্পেকট্রোস্কোপি, 
ডিফারেলিয়াল থামলি আ্যানালিসিস এবং বিশদ রাসায়নিক পরীক্ষার বিভিন্ন রকমের প্রয়োগ 
এখানে লক্ষণীয় | 

ভূ-তাত্বিক গবেষণার আর একটি বড় দিক ভূ-স্তর সংক্রান্ত গবেষণা | এই গবেষণায় 
ভূত্তরের বয়স নির্ণয় করা আবশ্যক এবং এজন্য পুর র সাহায্য প্রয়োজন | 
এ-কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির মধ্যে স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোক্কোপ একটি নূতন 

২২৭ 


সংযোজন | ভূত্তরের বা পাথরের বয়স নির্দেশের জন্যে পুরাজীববিদ্যার সাহায্য ছাড়াও 
অন্যান্য পদ্ধতি আছে ١ আইসোটোপের সাহায্য নিয়েও বয়স নির্ণয় করা যায় | এসব 


কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে এক আধুনিক গবেষণাগার-__জিওক্রোনোলজিক্যাল 
গবেষণাগার | 


Woe সমীক্ষার কাজ বর্তমানে আর শু 
উপকূলের সীমারেখা ছাড়িয়ে Exclusive 
'বিশেষ জলযানে করে সমীক্ষা 


ধু স্থলভাগে সীমাবদ্ধ নেই । আমাদের দেশের 


Economic Zone অর্থাৎ EEZ - এর মধ্যে 
ও গবেষণা চালানো হচ্ছে এব 


EU কলকাতাতে হলেও সমগ্র দেশে কারযনর্বাহের জন্যে এর বিভিন্ন 
শাখা ছড়িয়ে আছে। 


ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স 


ARIS ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভের প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে এককভাবে ভারতীয়দের 
পারি Aamo উপযোগী একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা দুঃসাহস 

য় বহন করে। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষীদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার ছিলেন 
অগ্রগণ্য | দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহেন্দ্রলাল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের অগাস্ট সংখ্যার ক্যালকাটা জানাল 


: ‘On the desirability of a National Institution for the 
Cultivation of Sciences by the Nat 


ives of India", প্রবন্ধটি বিদগ্ধ-সমাজে 
: আলোড়ন তোলে এবং এ-রকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের গুরুত্ব বিশেষভাবে 
স্বীকৃতি লাভ و‎ | 


ভারতীয় জনসমাজকে বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে 


বেঙ্গল আন্দোলন এরই ফলস্বরূপ | 


এবং বিজ্ঞান-নির্ভরতার মাধ্যমে আমাদের 
স্ম্জ ও চিন্তার আধুনিকীকরণ এই 
২ 


ডাক্তার সরকার যখন বিজ্ঞানচচরি জন্যে ভারতীয়দের একান্ত নিজস্ব একটি জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেন তখন তিনি ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক মানুষ মাত্র | 
পেশায় চিকিৎসক, সমাজ সংস্কারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি | 
প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন রেনেসাঁসে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন | তাঁর জীবিকার 
পাশাপাশি এ-দেশে তিনি বিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিজ্ঞান মানসিকতা গঠনের কাজে ব্রতী হন 
এবং এ-সম্পর্কে তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন | আধুনিক বিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে হলে বিজ্ঞান সাধনা বিশেষ আবশ্যক-__মহেন্দ্রলাল আপন TT বলে উনবিংশ 


শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই এ-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন | 
ভারতের মাটিতে সেই সময়ে এই বৈপ্লবিক ভাবনা কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া 


তোলে | 

এতে উৎসাহিত হয়ে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি সংখ্যায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় 
বিজ্ঞানের বিকাশের জন্যে তিনি রেজিস্টার্ড সোসাইটির একটি প্রসপেকটাস প্রকাশ করেন 
এবং সাধারণের কাছে অর্থসাহায্যের আবেদন জানান | প্রতিষ্ঠানটির প্রস্তাবিত নাম ইণ্ডিয়ান 
এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশান অফ সায়েল (Indian Association for the 
Cultivation of Science) বা সংক্ষেপে (IACS) । তৎকালীন অনেক নেতৃত্বস্থানীয় 
ব্যক্তি তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন এবং সদস্যপদ গ্রহণ করেন | 

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ৮০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় | ওই বছর এবং পরবর্তী বছরেও 
সোসাইটির উদ্দেশ্য নিধারণ এবং বিবিধ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সদস্যেরা 
বার কয়েক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে মিলিত হন । শেষ পর্যন্ত ১৮৭৬ 


সভাপতিত্বে এবং কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের উপস্থিতিতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 
স্থিরীকৃত নামেই সংস্থাটির 
গবেষণাগার ৷ প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য : ভারতীয় নাগরিকদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মৌল 
গবেষণার সুযোগ দেওয়া এবং বাস্তবে. 
স্বচ্ছন্দ করে তোলা | মৌল গবেষণার ক্ষেত্রে সংস্থার প্রা 
বজায় রয়েছে | 

ওই বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন বাংলা সরকার মধ্য কলকাতায় ২১০ বৌবাজার 
fh সংস্থার কাজকর্ম নিবাহের জন্যে সংস্থাটিকে শর্তসাপেক্ষে বিনামূল্যে একটি বাড়ি 
দেন | বলা হয়, সংস্থা দান হিসাবে যে-অর্থ সংগ্রহ করবে তা থেকে কমপক্ষে ৫০ হাজার 
টাকা সরকারি খাতে বিনিয়োগ করতে হবে । তাছাড়া সংস্থার জানলি থেকে মাসে ১০০ 
টাকা আয় সুস্পষ্টভাবে দেখাতে হবে | নতুন বাড়িতে সংস্থাটির দ্বারোদঘাটন হয় ওই বছর 
জুলাই মাসের ২৯ তারিখে এবং বলতে গেলে ওইদিন থেকেই সংস্থার কাজকর্মের 
সূত্রপাত | জনসাধারণের দানে একটি মৌলিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার ঘটনা বিশ্বে সম্ভবত 


এই প্রথম | 
চার বছর বাদে সংস্থাটি বাড়ি সমেত সন্নিহিত জমিটি সরকারের কাছ থেকে ৩০ হাজার 


থমিক উদ্দেশ্য সাধারণভাবে আজও 


টাকায় কিনে নেয় | 
সংস্থাটিকে একটি আদর্শ রূপ দেওয়ার জন্যে নিরলস কাজ করে যান | নানা সূত্রে সাহায্য 


সংগৃহীত হতে থাকে | কালীকৃষ্ণ ঠাকুর গবেষণাগারের উন্নয়নের জন্য ২৫ হাজার টাকা অর্থ 
২২৯ 


সাহায্য দেন | ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি অভিজাত লেকচার থিয়েটার 
নির্মিত হয় | এর জন্যে যে-অর্থ ব্যয় হয়, তা সংগ্রহে এসোসিয়েশনের সদস্যেরা নিজেরা 
সাহায্য করেন | এর মধ্যে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা, বিজনির রাজা কুমুদ নারায়ণ ভুপ, 
কুমার ইন্দর চন্দর সিং এবং বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রত্যেকে সবেচ্চি ৫০০০ টাকা করে 
দেন | ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মার্চের ১২ তারিখে তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড রিপন এটির 
উদ্বোধন করেন | এই অনুষ্ঠানে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি সমেত মোট সাতশো জন উপস্থিত 
ছিলেন | 

২১০ বৌবাজার স্ট্রিটের সংস্থার বাড়িটি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে আরও জীর্ণ অবস্থায় এসে 
পৌছোয় | বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সত্বেও এর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বাড়িটিকে ভেঙে 


-TO 
একেবারে একটা নতুন বাড়ি হিসাবে চেহারা বদলে দেওয়া অসম্ভব মনে হয়? 


সীমিত ft অবশ্য আচার্য জগদীশচন্দ্র 
সরকার এবং আচার্য পি সি রায়ের মত 
অংশগ্রহণ করেন | পণ্ডিতেরা এই প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর ব্যাপারে 


লাল একথা অনুধাবন করেছিলেন - যে, :বিজ্ঞািক্ষার -জনো dp 
বিজ্ঞানশিক্ষকেরও প্রয়োজন | সেই Ses 


শর ক্ষেত্রকে আরও উজ্জীবিত করে তোলেন | ১৮৯৫ fitter ডাক্তার নীলরতন 
সরকার শারীরবিজ্ঞান সংক্রান্ত রসা: রে 


রসায়নশাস্ত্রের ক্লাস ভাবে এ- বিদ্ধদসমাজ | 
R ST সঙ্গ যুক্ত থেকে ধীরে হরে প্রতিষ্ঠানটিকে এট এ দেশের 
| 


S ONT ব্যবস্থার অভাবই এসোসিয়েশনের বিভিন্ন 
ب‎ one ইওয়ার অন্যতম কারণ | এখানে উল্লেখ করা চলে, 


| 
| 


J ১৮৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র AFET রায় এই — 


উপস্থিত থাকতেন | 
ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বৃত্তি এবং বিভিন্ন পদকের ব্যবস্থা করা হয়। ১ খস্টাব্দে 
তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর সার জন উডবার্ন ভৌতবিজ্ঞানের sam e 


মৌলিক গবেষণার জন্যে কোনো ভারতীয় গবেষক একটি স্বর্ণপদক পাবেন, এই মর্মে 


অৰ্থসাহায্য করেন | 

কিন্তু এই ধরনের পদক বা বৃত্তির ব্যবস্থা করাই এসোসিয়েশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল AT | 
মূল পরিকল্পনায় এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পূর্ণ সময়ের জন্যে শিক্ষক 
নিয়োগ এবং গবেষণা-কর্মীর কথা বলা হয়েছে । ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর 
এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মহেন্দ্রলাল উপস্থিত সদস্যদের বলেন, "T have no 
faith in unremunerated workers. We must not forget men have 
stomachs as well as minds. The mind.must have leisure to think 
that it may think with any advantage, and this can only be secured 
by providing for the demands of the stomach." 

বিভিন্ন অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার চেষ্টা করতে থাকেন। 
নতুন লেকচার থিয়েটার তৈরি হওয়ার পরে তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের সভাপতি 
ভাইসরয় লর্ড রিপনের সামনে মহেন্দ্রলাল তাঁর নামযুক্ত একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির প্রস্তাব 
দেন। আশা ছিল, তাঁর নামে প্রস্তাবিত অধ্যাপক পদের জন্যে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হবে | 
অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ১৭,০৫০ টাকা পাওয়া গেল | এর মধ্যে লর্ড রিপন নিজেই দিলেন 
১০০০ টাকা, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ১০ হাজার টাকা এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম ৩০০০ 
টাকা | কিন্তু এরপরে আর তেমন কোনো অর্থসাহায্য পাওয়া যায়নি | 

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজা একটি অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির জন্যে মাসিক ১০০ 

সাহায্য একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির পক্ষে 


টাকা সাহায্যের একটি প্রস্তাব দেন | কিন্তু এই অ 

যথেষ্ট ছিল না | শতাব্দীর শেষের দিকে ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে হেয়ার অধ্যাপক পদ সৃষ্টির 

ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি | ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ভিক্টোরিয়া অধ্যাপক 
ofa অভাবে উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার জন্যে 


পদ সৃষ্টির প্রচেষ্টাও একই কারণে ব্যর্থ হয় | অং 

মহেন্দ্রলাল হতোদ্যম হয়ে পড়লেন | জীবনের শেষ দিকে এসোসিয়েশনের প্রত্যেকটি 
বার্ষিক সভায় পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক নিয়োগে তাঁর অক্ষমতার কথা তিনি ক্ষোভের সঙ্গ 
ব্যক্ত করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় এইরকম সংস্থা প্রতিষ্ঠার সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থতায় 


পর্যবসিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন | 
তিনি বলেন, ‘....I do not know how to account for the apathy of our 
e...If I had vigorously 


people towards the cultivation of scienc 
applied myself to the practice of my profession, though 


homoeopathic, I am sure I could have left as a legacy an amount of 
money equal to that I have succeeded in collecting in over thirty 


years. 
প্রতিষ্ঠানটির পরবর্তিকালের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে একটা কথা সুস্পষ্ট যে, মহেন্দ্রলাল 
জীবদ্দশায় ভগ্মমনোরথ হলেও তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি | 
Dah کد‎ 85 (1876-1976). ^ ^ ' 
Association for the Cultivation of Science (1876-1976). 


*- Hundred years of Indian lati EOM. ৬ 
3- Hundred years of Indian Association for the Cultivation of Science (1876-1976). 
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১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রলাল সরকারের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ডাক্তার অমৃতলাল সরকার 
প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন | তাঁর সময়কালেই প্রতিষ্ঠানটি গবেষণার ক্ষেত্রে নৃতন 


FOR প্রকল্প বাস্তবে রূপায়ণের জন্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সরকারি সাহায্যও সংগৃহীত 
হল। বিপুল কর্মকাণ্ডের পক্ষে ২১০ রৌবাজার Ro যথেষ্ট পরিসরযুক্ত ছিল না। 
এসোসিয়েশন যাদবপুরে তার নতুন ক্যাম্পাসে ধীরে ধীরে উঠে আসে | ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 
২৬ সেপ্টেম্বরে নৃতন গবেষণাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় | এবং ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠানটি যাদবপুরে 
সদ্য প্রতিষ্ঠিত নৃতন ভবনে কাজ করার মত একটা উপযুক্ত অবস্থায় এসে যায় | 

পরিতাপের বিষয়, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স বৌবাজার 
স্থিট থেকে দক্ষিণ কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পরে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এ-রকম একটি 
এঁতিহাপূর্ণ গবেষণাগারের বৌবাজারস্থিত প্রথম ভবনটি সংরক্ষণের কথা চিন্তা করা হয়নি। 
বরং সেই বাড়িটি ভেঙে ফেলে তার সমস্ত অস্তিত্ব ধূলিসাৎ করে সেখানে গোয়েক্কা কলেজ 
অব কমার্সের আধুনিক বাড়িটি নির্মিত হল | 

মৌলিক গবেষণার জন্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে পদার্থবিদ্যা এবং 
রসায়নশান্ত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ١ এখানে কাজ চলেছে 


গবেষণার সঙ্গে র 
রিসার্চ ইউনিট প্রতিষ্ঠানটির একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ | এছাড়া জৈব-রসায়নশাস্ত্র বিভাগ, 


সহ প্রতিষ্ঠানে অজৈব এবং ভৌত রসায়ন নিয়ে রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ আছে। 


রসায়নশাস্ত্রের কোনো কোনো ক্ষেত্রের গবেষণা প্রধানত 
গরেষণাগারগুলিতে ইতিপূর্বে শুরু হয়েছিল | কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলতে যা বোঝায়, 
ভারতের বুকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গবেষণাগারেই তার প্রথম অঙ্কুরোদগম | ভারতে 
বিজ্ঞান-গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠান একটি 


দিকচিহ-স্বরূপ | 
বসু বিজ্ঞান মন্দির 


বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর, প্রতিষ্ঠা করেন 
জগদীশচন্দ্র বসু। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র নিজে বলেছেন, “The 
advancement of science is the principal object of the Institute and 
also the diffusion of knowledge.’ অর্থাৎ মুখ্য উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং 
জ্ঞানের প্রসার | 
প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ব প্রথম কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি, যেখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিষয়ের পরস্পর নিরপেক্ষ গবেষণার সঙ্গে বায়ো-ফিজিক্‌স অর্থাৎ বায়োলজি এবং 
ফিজিকৃসের মত একের সঙ্গে অন্যের স্থাপিত সম্পর্কের ভিত্তিতে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া 
হয়। 
জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-জীবন শুরু হয় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আর গবেষণাগার গড়ে তোলার 
২৩৩ 


কথা তাঁর প্রথম মনে হয় ১৮৯৭-এর জানুয়ারি মাসে তাঁর প্রথম রয়্যাল সোসাইটির বক্তৃতার 
পরে | এ-তথ্য জানা যায় আচার্য পত্রী অবলা বসুর বর্ণনায় | তাঁর ডায়ারিতে জগদীশচন্দ্রের 
প্রথম রয়্যাল সোসাইটির বক্তৃতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, “সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম, 
যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ 
বাঙালি বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হইল । ভারতের 


নানা কারণে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি | 


১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেপি কলেজ থেকে অবসর নিলেন | 


তবে তা সম্পূর্ণ অবসর বলা যায় না | এ 


2 “্টশন ADR (Regional Sophisticated 

Strumentation Centre) বা সংক্ষেপে RSIC স্থাপিত হয়। পূবঞ্চিলের 
গবেষণা-কর্মীদের এবং শিল্প সংস্থাগুলিকে আ. পাতির 

যন্ত্রপাতির গ-সুবিধা পৌছে 

দেওয়াই এর উদ্দেশ্য | sr €— 


জগদীশচন্দ্র প্রয়োজন মত ভেঙে বা খুলে ফেলে আবার 

z র নূতন যন্ত্র নিমা্ণে 
ই TE 
র তাঁর দুই সহকারী বিনয়কৃষ্ণ দত্ত এবং আশুতোষ গুহ ঠাকুরতা eaa 


কই সঙ্গে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণও করতে থাকেন | 
যন্ত্রপাতি তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে 


প্রসঙ্গত বলা যায়, জগদীশচন্দ্রের নানাবিধ 

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্মলগ থেকেই ওয়ার্কশপ তৈরি হয়। পরবর্তিকালেও জগদীশচন্দের 

আপাত সাহাত সা ছা কর হলেও rat 
যন্ত্রপাতি এতকাল রক্ষণাবেক্ষণ করা 

কোনো সংগ্রহশালা গঠিত হয়নি | يساس‎ aw 

rumes একটি সংগরহশালার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ ARAR করে | ST : 

বি ভিসা 3105 আবার চালু করা কেইস 

বি পরলো নকল তৈরির পরিকল্পনাও গ্রহণ করা avrei ভিন 

হইব বা age পাওুলিপিও উদ্ধার করে এই সংগরহশালায় efe হে চিক হয় 

e পুনরুদ্ধার করা নত সংখ্যা ১৮। পাুলিপির সংখ্যা STS‏ و 


চিকিংসাবিজ্ঞানী ভারতবর্ষে আসেন | উদ্দেশ্য, এ-দেশে Wf? 
আত্মনিয়োগ | একটানা চোদ্দ বছর কাজ করার পরে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘Fever in 


Wu তিনি ওই পদ গ্রহণ করেননি 
ট্রপিক্যাল মেডিসিন 4 জন্যে আগ্রহী হন | এবিষয়ে ১৯১৪ 
Aere rey কারন ইংলিশম্যান পরিকায় এবং ব্রিটিশ | শেষ পর্যন্ত 
তাঁর উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয় | ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেবুয়ারি বাংলার তৎকালীন গভর্নর লর্ড 
سي‎ হয় নে কাদে ge a 
mmm prin তি হয এর ঠিক qm OU TEE খা 
ফেব্রুয়ারি 

ক্যারি fee উদ্বোধন করা হয় ১৯২২ হি পর E int 
sin ন নজন me m qu ey aee TE 
সরকারের = مو‎ এব! সংস্থার 5 
সরকারের সাহার <7 F তক তা 
ছার রা মহারাজা, হাতো ١ জেন্দ্রনাথ SICUT 
ছাড়াও স্মিথ POA 

স্কুল অব পি হয 


লেফ্টেন্যান্ট কর্নেল জে ডবলিউ ডি মেগণ।, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই 
Se গবেষণা-কর্ম শুরু হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে । প্রথম ব্যাচের 
ا‎ সপ فسا و‎ ১৯২২-এ | এই ছাত্রের দল 
ভারতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসাশান্তরে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম ছাত্রের দল | 
সার রজার্স অবশ্য স্কুলের কাজ শুরু হওয়ার আগে স্বাস্থোর কারণে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ 
ফেব্রুয়ারি ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। 
বর্তমান স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ট্রপিক্যাল রোগ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা 


আন্তজাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মধ্যে কালাভুর, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কলেরা 
এবং আমাশয় সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


ইতডয়ানস্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট 


১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ শিক্ষান্তে কেমব্ৰিজ থেকে দেশে ফিরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 
প্রেসিডেল্সি কলেজে পদা্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। 


বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল এবং দেশে ফিরতে 
মের কিছু RT ঘটে। এই সময়টা তিনি কিংস কলেজ লাইব্রেয়িতে কাটতে 
SU সংক্রান্ত গবেষণার একটি বিখ্যাত জানাল 
Biometrika~aa কয়েকটি খণ্ডের দিকে 


সেন ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিল্পপতি 

ইন্সটিটিউট ুখপাধাযের সভাপতি অনুষ্ঠিত এক সভায় eee এবং শিপতি 

ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় রাজেনাথ মুখোপাধ্যায় ইন্সটিটিউটের কাল 

সভাপতি এবং প্রশান্তন্্ প্র হন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে 
রেজিস্ট্রি করা হয়। 


: s শমুনা-সমীক্ষা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হওয়ার 
বাল. সত রত রিনার রিতা গে কলেরা হর 
২৩৬ 


ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে নামক সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা একটি অভিনব 
সিদ্ধান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ | অবশ্য সংস্থাটির সমীক্ষার পদ্ধতি, প্রশ্নাবলী রচনা ও 
ফলাফল বিশ্লেষণের দায়িত্ব ইন্সটিটিউটকে দেওয়া FF | 

সটযাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে 
এটিকে জাতীয় গুরত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ওই বছর ১৪ ডিসেম্বর 
জহরলাল নেহরু স্বয়ং লোকসভায় দ্য ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউট iT পেশ 
করেন এবং প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে ঘোষিত হয় | ১৯৬০-এর এপ্রিল 
থেকে এই বিল কার্যকর হয় এবং প্রতিষ্ঠানটি পরিসংখ্যান বিষয়ে সবোচ্চি ডিগ্রি দানের 
অধিকার লাভ করে | 

জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে ইন্সটিটিউটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ | ভারতের দ্বিতীয় 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খসড়া কাঠামো অধ্যাপক প্রশাস্তন্্র মহলানবিশের নেতৃত্বে এই 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাতেই তৈরি হয় | 

প্রতিষ্ঠানের সূচনাকাল থেকেই সরকারি কর্মচারীরা পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্যে 
এই সংস্থায় আসতেন | তারপর থেকে ইন্সটিটিউটে ক্রম ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করা হয় | এপর্যন্ত বহু বিশিষ্ট বিদেশি বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানটির আমরণ 

প্রতিষ্ঠানটি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত, যেমন, সমাজবিজ্ঞান, জৈববিজ্ঞান, পরিসংখ্যান ও 
গণিত, ভৌত ও ভূ-বিজ্ঞান, ত্যাপ্লায়েড MOOT, সার্ভে এন্ড কমপিউটিং এবং 


বর্তমানে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি আন্তজাতিক সহযোগিতা কেন্দ্র, 
বনে লিলা ব্যক্ত করা চলে। এই প্রতিষ্ঠানের বিকাশে cepa বসু, Bm 
বা, শুভেন্দুশেখর বসু, MOR বসু, সমর রায় এবং সি আর রাওয়ের মত বাদে 
ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানটির আজকের বিশ্বখ্যাতির মূলে অধ 


মহলানবিশের TT এবং প্রেরণা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় | 
ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি 


সর্বভারতীয় সংস্থা হিসাবে এই গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের > জানুয়ারি | 
acer টের একটি বাড়িতে প্রথমে এর কাজ শুরু কিন্ত শুরু হওয়ার কিছুদিন বাদে 
পি-২৭ প্রিনসেপ স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে উঠে যায় ১৯৩৮-এ | প্রতিষ্ঠাকালে সংস্থাটির নাম 
ছিল ইণ্ডিয়ান অব মেডিক্যাল রিসার্চ । আচার্য FT রায়, পণ্ডিত 


১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর জাতীয় নেতৃবৃন্দ সংস্থাটি পরিদর্শন করতে আসেন | এদের 
মধ্যে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ছিলেন | তিনি তখন উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী | এই পরিদর্শন আরো 


স্মরলীয় কারণ এদের সঙ্গে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু । সুভাষচন্র স্বহত্তে বিভিন্ন জনের সাক্ষরের 
২৩৭ 


র পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন | 
জা ০ d امس‎ 
লক্ষণীয় | জাতীয় চেতনায় xm এই প্রতিষ্ঠানটি জৈব-চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক 
আছে আমাদের দেশের এমন সব সমস্যা নিয়ে প্রথম থেকেই মনোনিবেশ করে | 


(Council of Scientific and Industrial Research) বা সংক্ষেপে CSIR 


অন্তর্গত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি জাতীয় গবেষণাগার হিসাবে ঘোষিত হয়। 
তখন এর নামকরণ করা হয় ‘ইণ্ডিয়ান অব বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড্‌ 
এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন 


পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে কাজের ধারাটিও অনুমান করা চলে | 


fefe, ইমিউনোলজি এবং ইমিউনোবায়োলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং 
য্যাথমেটিক্যাল মডেল । প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গ শতাধিক বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক Se E 
এরাই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন | 


রিজিওন্যাল মিটিওরলজিক্যাল সেপ্টার 


নিরাপদে জাহাজ চলাচলের জন্যে STIS 
থেকেই আবহাওয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি। 


খোলা দরকার | সুতরাং প্রয়োজন 
লা দরকার abo et sene জিনের ৯ dim | এন? 
+ আবহ পর্যবেক্ষণের সূচনা ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ 

ইতিপূর্বে 


5 কলকাতায় 
আগের eue কেন্দ্র ছিল পার্ক সিটে সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার 
০৫ থেকে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেম্স' 


রাখতে শুরু করেন | কিন্ত ats 3 
পিডিংটন | ২৮৫৬-এ পিডিংটন প্রথম সার্ভে অব ইণ্ডিয়া থেকে নির্দিষ্ট সময় ধরে 


নানা ব্যবস্থা করা ছাড়াও ১৮৩৯ থেকে ১৮৫১ র 
মুলা বযবহা করা = E اا ای ی ا‎ 

পিডিংটন নথিভুক্ত করেন। 
bs ভু করেন pura অক্টোবর মাসে কলকাতার বুকের উপর দি AE 
Nau ror ৮৮৮৮ 
1574 
৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরবর্তী দশ বছরে 


ক্রমবর্ধমান সচেতনতার জন্যে ১৮৬৫ থেকে ৯৮ 
দেশে পাঁচটি প্রাদেশিক কেন্দ্র স্থাপিত হয় | বাংলার কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৮৬৭-তে | এটির 
২৩৯ 


প্রথম “রিপোটার' ছিলেন এইচ এফ ব্লানফোর্ড। রিপোর্টারের কাজ সরকারের কাছে 
আবহ-সংবাদ সরবরাহ করা এবং তদনুসারে পরামর্শ দেওয়া। ব্লানফোর্ড তৎকালীন 
প্রেসিডেলি কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং “এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এর 
একজন অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন | বাংলার আবহ-তথয সংরক্ষণ এবং বন্দরের জাহাজ 


আগে, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল 1 এর দায়িত্ব শু 

র a দায়িত্ব শুধু পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ নেই | প্রতিবেশী 
শু from মত সনিহিত রাজ্যসমূহ পর্যন্ত কলকাতা কেন্তরের দায়িত্ব AEE | 

তাছাড়া আছে আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | পরিমাপের দিক থেকে এর বিস্তৃতি সাড়ে 


আবহ-সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে সমগ্র বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের 
এবং সতকীকিরণ করার মত গুরু দায়ি র উপরে 
শিক র fete মূল দায়িত্ব কলকাতার, কিন্তু সতর্ক করার দায়িত্ব বিভিন্ন কেন্দ্র ও 
পকেন্দ্রের উপরে দেওয়া হয়েছে। 

আজ সমগ্র দেশে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং sofern উপগ্রহ মারফত প্রেরিত মেঘের 
ছবি এবং স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া স্টেশন পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে। 


বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এন্ড্‌ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ 


আজকের কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডান্্িয়াল রিসার্চ (Council of 
Scientific and Industrial Research) AIS সংক্ষেপে CSIR-এর সূচনা 
scientific MR আলিপুর সরকারি টেস্ট হাউসে বোর্ড অব afe Y 
ইন্ডিয়া রিসার্চ নামে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর বা ১৯৪০ 
Re بو‎ প্রথম অধিকর্তা ডঃ শিপ ভাটনগর | বছর দুই বাদে 

ফেব্রুয়ারি কেমিক্যাল 


ল্যাবোরেটরিতে স্থানান্তরিত হয় । এর পে র 
. রিসার্চ (Directorate of Scientific and 


সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
Industrial Research), সংক্ষেপে DSIR ! ভাটনগরই রইলেন এর অধিকর্তা | 
গঠনে DSIR CSIR পরিণত 


দিল্লীতে থাকার সময়েই ইংল্যাণ্ডের CSIR অনুরূপ 
হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে | 

ঢাক হীন ভারজরবে vd Rum প্রবেরণাগার হিসাবে o হলেও 
জান ভারত لعفا عد‎ হয় চল কাতান, 
কেরে আরো রকেট একটি পুরাতন e এটি লতিচিত হয ১৮২০ মি 


ইণ্ডিয়ার তৎকালীন 
(alay সভা ১৯১৪, প্রথম 
সোসাইটি প্রেতিষ্ঠা ১৯২৪, প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি 

ফিজিক্যাল সোসাইটি (প্রতিষ্ঠা ১৯৩৪, প্রথম সভাপতি অধ্যাপক ডি এম বসু) বিশেষ 
enn ২৪১ 


সেন্ট্রাল সিরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট একটি জাতীয় গবেষণাগার | কাউন্সিল 
السام ا‎ SEET রিসা্-এর অন্তর্ভুক্ত (জাতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা 
সংস্থা) এই গবেষণাগারটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে | কিন্তু এ-দেশে এরকম একটি 
sus প্রয়োজন এবং গুরুত্ব অনুভূত হয় প্রাক্‌-স্বাধীন ভারতবর্ষে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় 


অনুভূত হয় এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার এ-রকম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যে 
অনুমতি দেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সন্নিহিত অঞ্চলে নিমণি-কার্ষের সুচনা ১৯৪৫-এ 
ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে, কিন্ত প্রতিষ্ঠানে 
প্রতিষ্ঠানটির 


করার চেষ্টা চলে। দেশে শিল্পের ক্রমবিকাশের 
নানাবিধ GUNT সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের একটা সম্পর্কও স্মিন m ma TER 
নহাত eet Oh dat সেই প্রয়োজনের সঙ্গে সে areas আগতে 


পরিবর্তন হতে থাকে | দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন উৎপাদনের come 
প্তিষ্ঠানটিকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায় | 


ছাড়া প্রতিষ্ঠানটির আর 


; ١ এদিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনোরকম 
Fg" সহযোগিতা ব্যতিরেকেই অগ্রসর হতে হয় | ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এই 


প্রতিষ্ঠানে প্রথম এর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০ টনের মত। প্রতিষ্ঠানটির প্রাথমিক 
পর্বের বিভিন্ন কৃতিত্বের মধ্যে অপটিক্যাল গ্রাস উৎপাদন অন্যতম । বিদেশ থেকে 
অপটিক্যাল গ্লাসের আমদানী হাস করে বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় ঘটানোর ক্ষেত্রে এই উৎপাদন 
একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ | 

প্রতিষ্ঠানের আর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণার ফল লেসার গ্লাস । সামরিক 
সাজ-সরঞ্জামে এর ব্যবহার হয়ে থাকে | রেঞ্জ-ফাইণ্ডার, মাইক্রো-ফাইণ্ডার, আলট্রাফাইন 
ওয়েলডিংয়ে এর ব্যবহার তো আছেই, তাছাড়া ভঙ্গুর পদার্থ ছেদন এবং সাজারিতেও এই 
লেসার গ্লাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে | বিদেশি মুদ্রার ক্ষেত্রে এই লেসার গ্লাস প্রচুর সাশ্রয় 
ঘটিয়েছে | নিয়োডিমিয়াম যুক্ত দুই ধরনের লেসার গ্রাস এখানে উৎপাদন করা হয়েছে এবং 
সামরিক বিভাগে তা সরবরাহ করা হয়ে থাকে | 

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের গবেষণার কর্মক্ষেত্র মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা চলে > 
অপটিক্যাল গ্লাস ২. ইলেকট্রনিক সাজ-সরঞ্জাম ৩. ইঞ্জিনিয়ারিং ও উচ্চ-তাপ সহনশীল 
দ্রব্যাদি ৪. শক্তির সংরক্ষণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি | 

প্রতিষ্ঠানটির সাম্প্রতিক কাজকর্মের মধ্যে ‘অপটিক্যাল কমিউনিকেশন ফাইবার’ অত্যন্ত 
উল্লেখযোগ্য । অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে কাচ TGA সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে | 
এবং এ-ক্ষেত্রে যোগাযোগ অনেকটা ত্রুটিমুক্ত হবে আশা করা যায় ١ টেলিযোগাযোগের 
ক্ষেত্রে এরকম wu ব্যবহৃত হতে পারে | তাছাড়া কমপিউটারে, গভীর সমুদ্রে জরিপের 
কাজে, ফোটোগ্রাফিতে, সামরিক প্রয়োজনে, খনিতেও এই যোগাযোগ ব্যবস্থা কাজে 
লাগানো সম্ভব L 

প্রতিষ্ঠানে সিরামিক সুপার কণ্ডাকটর বিষয়েও উল্লেখযোগ্য গবেষণা চলেছে। 

সাধারণভাবে ব্যবহারযোগ্য নয়, এমন পদার্থকেও দুটি লাভজনক উৎপাদনের কাজে 


এবং গুজরাটের নরোদায় এর দুটি আঞ্চলিক গবেষণাগার আছে। 
সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স 


অটো হানের নিউক্লিয়ার ফিশন আবিষ্কারের অব্যবহিত পরের ঘটনা | ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিভাগের তৎকালীন পালিত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা 
২৪৩ 


অৰ্থসাহায্য পান | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর সঙ্গে আরো সমপরিমাণ অর্থ যোগ ক 


উত্তর কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজ চত্বরে ভবনটি ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ 
হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে । 
১৯৪০-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 3 বার্কলে-তে সাইক্লোট্রনের আবিষ্র্তা 


= ন করা হয় সত্তরের দশকে | ১৯৭২-এর ১ 
mE থেকে তা কন হু ই পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
لاد ين‎ Eu or Mai : 
he. T একটা অংশ বর্তমানে সণ্ট লেকৈ অবস্থিত | ১৯৮০-তে এখানকার ভবনটি 


সম্পূর্ণ 
বহুমুখী গবেষণায় রত এই aie নড 
¥ 2 | 
বায়োফিজিকস i গ্রাফি এন্ড্‌ কট্রোক্কোপি 
? wm 
! : ৪৮১৮ 
নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এন্ড 


২৪৫ 


5 নিউক্লিয় থনিদ্যা বিষে গবেষণার প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ গুরুত্ব অনুধাবন 
করেন৷ ফলে তাঁরই উদ্যোগে euro Rm তব গু অনুধাবন 


তা কেনার জন্যে সার দৌরাবিজি টাটার কাছ: থেকে wo হাতার Pre 
অৰ্থসাহায্য পান । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর সঙ্গে আরো সমপরিমাণ অথ হোজার টাক 


উর কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজ চত্বরে সাক ভবনটি ৩০ হাজার টাকা বায়ে পূরণ 
হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে । 


re t হিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে-তে সাইক্লোটনের د‎ Re) 
অধ্যাপক ই ও লরেল্সের গবেষণাগারে বি ডি নাগ চৌধুরী কাজ করছিলেন | তাঁকে কিছু 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ কেনার 


Cor বাত অপ এবং সহযোগীদের শের ১৯৪৮-এর শেষের দিকে 
3 ভন যন্ত্রাংশ এসে ৫ থাকে ং সাইক্লোট্রন প্রতিষ্ঠার 
শুরু হয়। এই মহাদেশে এটিই রা pi 


5 করা হয় সত্তরের দশকে | ১৯৭২-এর 
জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হয়। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


সম্পূর্ণ হয়। ভবিষ্যতে সমস্ত ইন্সটিটিউটটি সণ্ট লেকে স্থানাভতরিত হবে, ঠিক আছে। 
বহুমুখী গবেষণায় রত এই প্রতিষ্ঠানটির করমকাণকে কয়েকটি ভাগে ভাগ FAT | 
বায়েজিদ ২ Resonate এন্ড মলিকিউলার বায়োলজি ও NEUE OE 


কতটা ধরে রাখতে পেরেছি বা হান থেকে কতটা বিচ্যুত হয়েছি তা পর্যালোচনা করে 
দেখা ধরে রাখে তবিষাতে s Rte Mui এরা افر اوس اين ا‎ 


২৪৫ 


কলকাতায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা 
বিনয়ভূষণ রায় 


কলকাতা আজ তিনশো বছরে পদার্পণ করলেও বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার দিক থেকে 
পৃথিবীর বহু শহরের তুলনায় অনেক নবীন l কিন্তু এই বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ইতিহাস 


3 B 
সেগুলো হল, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, a-a সোসাইটি, হিন্দু অথবা 
কলেজ, বিভিন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি I 

এশিয়াটিক সোসাইটি 


এয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ব, কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান নিয়ে অনুসন্ধানের জন্যই 
এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত। কালক্রমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন 


অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের অনুসন্ধান শুরু হলেও 
ইউরোপের বিভিন্ন 3 সপ্তদশ শতক থেকেই গণিতের পাঠ শুরু হয় | এর ফলে 
ভারতের সেনাবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই ওই বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল । তাই 
প্রথমদিকে (সোসাইটির বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকৃতি বিজ্ঞানেই প্রধানত সীমাবদ্ধ থাকে | অঙ্ক 
ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্ণয়, 


R বায়ুমণ্ডলের উপর চাঁদের প্রভাব সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য | তাছাড়া 
২৪৬ 


হিন্দুদের কাল নিরূপণ বিদ্যা, ভারতীয় রাশিচক্রের প্রাচীনতা, হিন্দুদের চান্দ্র-বর্ষ সম্পর্কে সার 
সূ্যসিদধান্তের প্রাচীনতা এবং প্রাচীন হিন্দুদের প্রধান প্রধান তারিখ ও যুগ সম্পর্কে জন 
বেন্টুলি-এর আলোচনাও সোসাইটির পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতির্বেঞ্ঞানিক 
আলোচনার ক্ষেত্রে হেনরি টমাস কোলব্রুক, উইলিয়াম হান্টার, অধ্যাপক জন প্লেফেয়ার 
এবং স্যামুয়েল ডেভিসের আলোচনাও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে | 

আবহাওয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা কম উল্লেখযোগ্য নয় | 
এবিষয়ে কর্নেল পিয়ার্সের ডায়ারি একটি প্রাথমিক সূত্র | তাঁর ডায়ারির সূত্রে ১৭৮৫-এর > 
মার্চ থেকে ১৭৮৬-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবহাওয়ার খবর জানা যায় | এর আগে 
হেনরি ট্েইল-ও আবহাওয়া সম্পর্কিত একখানি ডায়ারি রাখতেন | কাশীতে থাকাকালীন 
জেম্স প্রিল্সেপ সেখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন | ১৮২৫-এর 
এশিয়াটিক রিসার্ঠেস-এ তা প্রকাশিত হয় | কলকাতায় ফিরে এসে মেজর WU: সঙ্গ 


তিনি যৌথভাবে AAA ইন সায়েন্স (Gleanings in Science) নামে একটি পত্রিকা 
প্রকাশ করেন । পরবর্তিকালে হাবটি লক্ষৌর মানমন্দিরের ভারপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি একাই 
পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন | ১৮৩২-এর ৭ মার্চ থেকে সেই পত্রিকাটি দ্য জানলি অব দ্য 

প্রকাশিত হতে থাকে | ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 


সারণী সঙ্চলন করেন ১৮৪২-এ এবং ১৮৬৫ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত এবং তা সোসাইটির 
rem প্রকাশিত হয় | বঙ্গোপসাগরের ঝড়, কলকাতার প্রাত্যহিক বৃষ্টিপাতের হেটে 
পত্রিকায় ga ভারতমোর কারণ সহ আমাদের দেশের AGH সম্পর্কেও সোসাইটির 

খিদিরপুর ডকের প্রতিষ্ঠাতা জেম্স কিড ৯৮০৫ 


কমিটির সদস্য রাধানাথ 


পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ١ এছাড়া 
পত্রিকায় তত পাঁচটি চটে থিদিরপুরের হুগলি নদীর প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটার একটি 
তালিকা সঙ্কলন করেন | 

ym বেশি না হলেও পত্রিকায় প্রকাশিত 


উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে র র 

প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক জগতে সুপরিচিত | ইনি মেডিক্যাল 
পরবর্তিকালে ১৮৫২ থেকে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 
সোসাইটির পত্রিকায় বিদ্যুৎ সংক্রান্ত আরো 


ওয়াটারহাউস একটি প্রবন্ধ লেখেন | 

এ তোলেন, সোসাইটির পত্রিকায় সে-সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত m 
ভারতীয় SOF সংক্রান্ত চচয়ি এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগ প্রশংসনীয়, | ভারতীয় 
Missae Do req পামত এলাকার তর এবং 
Mes ও cpm SRP MAN fc eet আলোচনা করেন । তাছাড়া 
২৪৭ 


বিশেষজ্ঞের গবেষণালন্ধ মূল্যবান আলোচনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিলা, 
lao emis atin নারদ মতা নয়, اتيف‎ sis 
উৎপত্তি ও হিমবাহ সম্পর্কিত কিছু কিছু প্রকাশিত প্ৰবন্ধও বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে | 

প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কেও প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। নেপালের রাজদরবারের 

সিডেন্ট মিঃ ব্রায়ন হফটন হজসনের বিবরণ থেকে নেপাল, সিকিম এবং তিব্বতের পাখি 
ও স্তন্যপায়ী পশুদের সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায় | জীবাশ্ম থেকে বিভিন্ন রকমের 
জীবজস্ত নিয়ে বহু গবেবণাধর্মী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সোসাইটির পত্রিকায় | ডঃ এইচ 
ফ্যাল্কনার ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউস এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত জীবাশ্ম নিয়ে কাজ করতে 
গিয়ে লুপ্তপ্রায় ও জীবিত جو‎ মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করেন। ই Ra 
সোসাইটির সংগ্রহশালায় রক্ষিত পাখি, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীদের একটি তালিকা 
সঙ্কলন করেন | উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে সোসাইটির ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় | 


I য় গাছপালা সম্পর্কে র্সবার্গ এবং ডঃ 
অনুসন্ধিৎসু | পুবঞ্চিল সহ সারা ভারতের উদ্ভিদ বিষয়ক বিভিন্ন 
প্রবন্ধে সোসাইটির পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। গণ্ডোয়ানা ও রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলের 
উদ্ভিদ-জীবাশ্ম সম্পর্কে পত্রিকায় গবেষণাধরমী প্রবন্ধ লক্ষ্য করা যায় | পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধের মধ্যে ভারতীয় সমুদ্রের শৈবাল নিয়ে কালীপদ বিশ্বাস ও অরুণকুমার শর্মার 


ভাগ ড্রেনের কাদা জল, ২২ ভাগ 
aaah মিশ্রিত, ৯ ভাগ নোংরা জল এবং বাকি ৪ ভাগ 
FA তা ছাড়া কলকাতার ৩-৪ মাইলের (৫-৭ কিলোমিটার) মধ্যে কখনোই 


নৃতব্বের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদিবাসীদের নিয়ে আলোচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ | পত্রিকায় 
কুকীদের আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন, ধর্ম নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে | তাছাড়া মগ 
কুকী, খাসি, সিকিমের লেপচা লিম্বু ও অন্যান্য উপজাতি সম্পর্কেও বিভিন্ন গবেষণা-প্রবন্ধ 


প্রকাশিত হয়েছে। 


কারও Uus জন্য তিনি চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। পরবর্তিকলে তাঁর সেই চিন্তা-ভাবনা 
রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লর্ড হেস্টিংসের অনুপ্রেরণায় 


তিনি কলকাতায় একটি কৃষি বিষয়ক সমাজ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। সুতরাং ১৮২০ 
খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ওই সমাজ স্থাপনে উদ্দেশ্যে তিনি একখানি অনুষ্ঠান-পত্র তৈরি 


করেন | তাতে কৃষিবিজ্ঞানের দৌলতে ও কৃষিসমাজের প্রচেষ্টায় গুনের কৃষিকার্ধের উন্নতি 
এবং জাতীয় সম্পদ ও ব্যক্তিগত উন্নতির উল্লেখ ছিল | জ্ঞাতার্থে ও মতামত গ্রহণের জন্যে 


স্থাপনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ত র 
হালের উন্নতির জন্য কৃষকদের পুরস্কার দান সহ একটি সমিতি স্থাপন ও সমিতির 
সদস্যদের ত্রৈমাসিক চাঁদা ৮ টাকা এবং আজীবন সদস্য চাঁদা ৪০০ টাকার প্রস্তাব রাখা হয়! 
পরবর্তিকালে কেরির উদ্যোগে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউনহলে 
একটি সাধারণ সভায় “এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া’ নামে একটি সমিতি 
স্থাপিত" হয় | 

প্রথম সাত বছর সোসাইটির বাগান ছিল টিটাগড়ে, পরে আলিপুর বজবজ, রোড 


আর্তের মুখে সরকার প্রদত্ত জমিতে উঠে আসে | পরীক্ষামূলক চাষের জন্য সরকার 
বোটানিক গার্ডেনের মধ্যে সরকার 


সোসাইটিকে আরেক খণ্ড জমি দেয় | ১৮৩৬-এ শিবপুর 

প্রথমে ২ একর (০.৮ হেক্টর) জমি দেওয়ার পরে সোসাইটির কাজে খুশি হয়ে তা ২৫ একর 
প্রোয় ১০ ক্র) পর্ন বৃদ্ধি করে | সেখানে প্রায় চল্লিশ বছর অবস্থান করে ১ নং আলিপুর 
রোডের ৬৩ একর প্রোয় ২৫-৫ হেক্টর) জমিতে উঠে আসে | ১৮৭২-এ ভারত সরকার 
য় জমিটি সোসাইটিকে শর্তসাপেক্ষে অর্পণ م"‎ 
এখানে সোসাইটির বাগান থাকবে, ততদিন সোসাইটি তা ভোগ করতে পারবে | 

পরবর্তিকালে বোটানিক গার্ডেনের কৃষি উদ্যানও এখানে স্থানান্তরিত 53 | 
অবশ্য সোসাইটির অফিস ছিল অন্যত্র | মেটকাফ হল তৈরি হওয়ার পর ১৮৪৪-এ 
সোসাইটির অফিস সেখানে উঠে আসে | পরবর্িকালে লর্ড কার্জনের প্রস্তাব অনুসারে তা 
২৪৯ 


কালক্রমে রাজত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সেনাবাহিনীকেও রাজত্ব রক্ষার জন্য ভাগে ভাগে বিভক্ত 
হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে হয় | দেশি সেনাবাহিনীকেও বিভক্ত করে বিভিন্ন স্থানে 
পাঠান TF | সেই তুলনায় চিকিৎসকদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায়, ওই সমস্ত সেনাবাহিনীর 
সঙ্গে ইউরোপীয় চিকিৎসক পাওয়া যায়নি | সরকারি কাজের জায়গায় সহকারি সার্জেনের 
পরিবর্তে দেশীয় ব্যক্তিরাই চিকিৎসকের কাজ চালাত | ওই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮২২ 
খ্রিস্টাব্দের ৯ মে কোম্পানির মেডিক্যাল বোর্ড সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ 


আরব্য চিকিৎসক ও স্কুল ফর নেটিভ BoA বিভিন্ন বই ছিল | উভয় স্কুলেই 
শবব্যবচ্ছেদের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৮২৮-এ ডঃ টাইটেলার সংস্কৃত কলেজে দৈহিক 
গঠনতন্ত্র অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন | তাঁর সহকারি হিসাবে একজন পণ্ডিত 


পক্ষেই বেশির ভাগ সদস্য মত দেন। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১ 
ফেব্রুয়ারি থেকে সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসার চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভাগ এবং স্কুল ফর 
নেটিভ wx বন্ধ হয়ে যায়। নেটিভ মেডিক্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের 
ADS ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত করার এবং অবশিষ্ট ছাত্রদের দেশীয় সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত 
করার নির্দেশ দেওয়া হয় | ওই সমস্ত ছাত্রদের নেটিভ ডাক্তার হিসাবে গণ্য করার জন্য 
মেডিক্যাল অফিসারদের নিয়ে একটি বোর্ড গঠিত হয় | সেই বোর্ডের কাছে দু' বছরের মধ্যে 
নেটিভ ডাক্তারের উপযুক্ত বলে বিবেচিত না হলে, ওই ছাত্রদের বরখাস্ত করা হবে স্থির করা 
হয়েছিল | দেশীয় যুবকদের চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে ইংরাজিতে শিক্ষিত করে 
তোলার জন্য নূতন একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন এবং সেই সঙ্গে পঞ্চাশ জন যুবককে 
ERE ১২ টাকা ভাতায় ভর্তি করার সিদ্ধান্ত হয় । ফলে মেডিক্যাল কলেজ অব 
৫ 


বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হল ওই বছরই অর্থাৎ ১৮৩৫-এ। সাবলীল গতিতে ইংরাজি পড়া ও 
লেখা, মিলটনের প্যারাডাইস লস্টের একটি অনুচ্ছেদের বিশ্লেষণ, রবার্টসনের ইতিহাস এবং 
অঙ্কে জ্ঞান ভর্তির যোগ্যতা হিসাবে ধার্য হল। 

ডঃ ব্রামলি এর প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং ডঃ হেনরি গুভিভ তাঁর সহকারি হিসাবে 
নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্তকেও ওই প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা 
ZA I ১৮৩৬-এর ১০ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের এই পণ্তিতটি সনাতনী হিন্দু কুসংস্কার 
অগ্রাহ্য করে নিজ হাতে শব-ব্যবচ্ছেদ করেন | তিনটি প্রতিষ্ঠানের বই ও যন্ত্রপাতিও এল 
এখানে | ১৮৩৫-এর শেষ ভাগে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদটি প্রিন্সিপ্যাল পদে রূপান্তরিত 
হল। ১৮৩৭-এ প্রথম সুপারিন্টেণ্ডন্টের মৃত্যুর পরে সরকার প্রিলিপ্যাল পদটি তুলে 
দেয় | তখন কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীকে নিয়ে একটি চিকিৎসা বিদ্যার কাউন্সিল তৈরি হয় 
এবং ডেভিড হেয়ার কলেজ সম্পাদকের পদে মনোনীত হন। 

১৮৩৭-৩৮-এর ছাত্রদের জাতিগত ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পঞ্চাশ জনের 
মধ্যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ, পনেরোজন কায়স্থ, তিনজন বৈদ্য, দু'জন স্বর্ণকার, ছ'জন তাঁতি, 
আটজন বণিক এবং এগারোজন ছিল অন্যান্য জাতের | বেশ কিছু শ্রীলংকার ছাত্রও সেই 
সময়ে এখানে পড়তে আসে | কলকাতায় বসবাসকারী আর্মেনীয় ও ইউরোগীয় পরিবারের 
অনেক যুবক এখানে বিনা পয়সায় পড়াশুনা করার সুযোগ গ্রহণ করে | পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ছাত্রেরা সাধারণত সাব-আ্যাসিসটান্ট সার্জন এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় 
ডিসপেন্সারিতে মেডিক্যাল আ্যাটেনডেন্টের কাজ করত | তাদের মাসিক মাহিনা ছিল ৬০ 
থেকে ১০০ টাকা | কর্তৃপক্ষকে কাজে সন্তুষ্ট করতে পারলে উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া 
যাবে, এমন কি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করার অনুমতিও তাদের দেওয়া হত | ইউরোপীয় 
চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত হলে চিকিৎসকেরা তৎকালীন অবস্থাপন্ন ঘরের গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত 
হতেন | মধুসূদন গুপ্ত সে-সময়ে হলধর মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ এবং সিংহী পরিবারের 
গৃহ চিকিৎসক ছিলেন ١ ওই সমস্ত পরিবারে থেকে তিনি ২৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত 
মাসে রোজগার করতেন | 

৩০ অক্টোবর, ১৮৩৮-এ ওই কলেজের ছাত্রদের প্রথম পরীক্ষা শুরু হয় | সেই পরীক্ষায় 
এগারোজন ছাত্র পরীক্ষা দেন | তাঁদের মধ্যে পাঁচজন কায়স্থ, তিনজন বৈদ্য, দু'জন ব্রাহ্মণ 
এবং একজন ছিলেন খ্রিস্টান । পরীক্ষায় এগারোজনের মধ্যে উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ 
গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে এবং নবীনচন্দ্র মিত্র, Seale মাত্র চারজন কৃতকার্য এবং পরবর্তী পরীক্ষার 
জন্য মনোনীত হন | ৯ নভেম্বর, ১৮৩৮ ওই চারজন ছাত্র একত্রে শল্যবিদ্যা ও অস্ত্রোপচার 
বিষয়ে পরীক্ষা দেন এবং প্রাথমিক সাক্ষ্যপত্র পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন | পরীক্ষায় 
BE হয়ে ১০০ টাকা মাসিক মাহিনায় এদের নিযুক্ত করার জন্য পরীক্ষকমণ্ডলী সুপারিশ 
TAR | 

ইতিমধ্যে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কলেজের অধীনে একটি হাসপাতাল 
স্থাপনের সুপারিশ করা হয় এবং সরকার ২০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতালের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করে। সেই পরিকল্পনা মত ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল কলেজ সংলগ্ন একটি 
হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়। 

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সৈন্যবাহিনীর জন্য চিকিৎসকের 
চাহিদা মেটানোর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একাল টি পাওয়ায় ওই 
উত্তরে কলেজ কাউন্সিল জানায়, তৎকালীন পরিস্থিতিতে দেশি ne 


দিতে পারে না। গ্রামের স্কুলে কৃষিজীবী ছাত্রদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না | ফলে সোসাইটি 
মনে করে, গ্রামের স্কুলের ছাত্ররা কৃষিশিক্ষায় লাভবান হবে না। ইতিমধ্যে নরম্যাল স্কুলে 
কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সোসাইটি সুপারিশ করে | 

শেষ পর্যন্ত ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কলকাতার নরম্যাল স্কুলে অতিরিক্ত বিষয় 
হিসাবে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া শুরু হয় | 

সোসাইটির পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনাগুলি ভাল করে পর্যালোচনা করলে দেখা 
যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি ও সরকারের বিভিন্ন কাজে সহায়তার দিকেই 
সোসাইটির গবেষণা মূলত সীমাবদ্ধ ছিল। তুলা, আখ, শণ, সিল্ক সোসাইটির গবেষণার 
ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান পায় | 

তুলার চাষ বৃদ্ধি করা হয় রপ্তানীর উদ্দেশ্য নিয়েই। আক্রা এবং কাশীপুরের উদ্যানে 
তুলার চাষ নিয়ে সোসাইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় । কিন্তু দুভগ্যিবশত ওই পরীক্ষায় 
সোসাইটি কৃতকার্য হয়নি | 

ইংল্যাণ্ডের বাজারে তখন আখের খুব চাহিদা ছিল বলে ১৮৩৮-এ সোসাইটির উদ্যানে 


আখের চাষ শুরু হয় এবং ২২০,০০০টি আখ সেখানে উৎপন্ন হয় | দেশের বিভিন্ন স্থানে 
তা বিলি করা হয়। 


প্রশংসা পায়। তিসির তেলও একটি উৎপাদন | তা ছাড়া মোমবাতি ও সাবান তৈরিতে 
মহুয়ার তেলের ব্যবহারে নারকেল তেল থেকেও সুফল আশা করা হয় | !ইংল্যাণ্ডের 
বাজারেও এর বেশ চাহিদা ছিল। সোসাইটির পরামর্শ মত ওই তেল 'ইংল্যাণ্ডে রপ্তানী করে 
রা বেশ মুনাফা করে। 

সোসাইটি শুধু ভারতীয় বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল না | ভারতের মাটিতে 
ডিভডিভির আঠার ব্যবহারের প্রতি প্রথম ডঃ হ্যামিলটনের দৃষ্টি পড়ে এবং ১৮৩৫-এ 
শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে তা লাগানো হয় এবং ভাল ফল পাওয়া যায় p দার্জিলিংয়ের 
বনজ সম্পর্কে এক রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তিকালে সিনকোনার চাষ শুরু হয় | 

খাদ্যশস্য সম্পর্কেও সোসাইটির দৃষ্টি ছিল | গম, আদা, চা, কফি, তামাক চাষে 
সোসাইটির উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করতে হয় | তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের জীতার 
মালিকদের কাছে কাবুলের গমের বিশেষ আদর ছিল | কিন্তু বাংলায় তখন কাশী আর 
পেগুর গম কাবুলের গম থেকেও অনেকাংশেই উন্নত ছিল | 

আরাকানে যে-আদা চাষে ভাল ফল পাওয়া যায়নি, আদা চাষের উন্নতির জন্য 
সোসাইটিকে বাংলায় পশ্চিম ভারতের সেই আদা চাষের পরামর্শ দেওয়া হয় d 

উইলিয়াম বেন্টিংকের সময়ে আসামে চা গাছের আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা | 
তখন থেকেই সরকারি প্রচেষ্টায় দার্জিলিং ও দেশের অন্যান্য স্থানে চা-এর চাষ OF Un 
২৫ হিজলির মাটি পরীক্ষা করে বাংলায় তামাক চাষের পরামর্শ দেওয়া BA | বাংলার 


কাবুলের তামাক চাষের পক্ষে উপযুক্ত ছিল মনে করা হত | হিজলির পর সিঙ্গুরের স্থান ছিল 
দ্বিতীয় | ডায়মগুহারবার ও অন্যান্য স্থানে সেই সময়ে তামাকের চাষ শুরু হয় | বিভিন্ন 

গৃহপালিত পশুর মধ্যে সোসাইটি প্রথমে গরুর উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেয়। এজন্য 
সোসাইটি অবশ্য একটি বিশেষ উপ-সমিতি নিয়োগ করে | বাংলার জল-হাওয়া গরুর 
স্বাস্থ্যের অনুকূল নয় বলে সেই উপ-সমিতি মত দেয় | কিন্তু উত্তর ভারতের জল হাওয়া 
গরুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল | ঠিক একই সময়ে সোসাইটি উল নিয়ে 
চিন্তা-ভাবনা শুরু করে | বাংলার ভেড়ী ও ইংল্যাণ্ডের ভেড়া থেকে উদ্ভূত সঙ্কর ভেড়ার উল 
প্রশংসিত হয় | 

সোসাইটির সভাপতি জন গ্রান্টের প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলু, ফুলকপি ও 
মটরের চাষ বৃদ্ধি পায় | এর মূলে রয়েছে সোসাইটির উদ্যোগে উদ্যান পালনের প্রদর্শনী | 
এরই প্রভাবে ইউরোপে উৎপন্ন শাকসক্জির. চাষ ভারতবর্ষে শুরু হয় | ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে 
সোসাইটি কৃষির যন্ত্রপাতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে | ওই সময়ে সোসাইটির উদ্যোগে 
গোরখপুরের চাষবাসে আমেরিকার লাঙ্গলের ব্যবহার শুরু mU | ১৮৪৪-এ সোসাইটি 
বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষের দিকে নজর দেয় | 

ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য সরকার ও সোসাইটির যৌথ প্রচেষ্টা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী 
হয়নি । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সরকারি 
কৃষিবিভাগ স্থাপিত হওয়ায় তা ক্রমে বন্ধ হয়ে যায় | তখন শুধু উদ্যানচচাঁ, ফল-ফুল, 
শাকসক্জির চাষ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমেই সোসাইটির কাযবিলী সীমাবদ্ধ থাকে | 


চিকিৎসা বিজ্ঞান 


ইংরাজ রাজত্বের প্রথম দিকে এ-দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা কবিরাজি ও হেকিমি মতেই 
প্রচলিত ছিল | বিদেশি শাসকগণ নিজেদের, বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীর জন্য বিভিন্ন স্থানে 
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে | ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ওই জন্যে কলকাতায় জেনারেল হাসপাতালের 
কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন হাসপাতালে ইউরোপীয় চিকিৎসকরাই চিকিৎসা করত | সরকারি 
ভাবে ওই সমস্ত হাসপাতালে দেশীয় ব্যক্তিদের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার কোনো 
ব্যবস্থা ছিল না। ওই সমস্ত চিকিৎসকদের অধীনে দেশীয় সহকারিরা চিকিৎসা বিজ্ঞানে 
ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করে কালক্রমে “নেটিভ ডাক্তার, আখ্যা লাভ করত প্রত্যেক 
সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে দু'জন এবং প্রতিটি সরকারি কাযলিয়ে এক বা একাধিক নেটিভ ডাক্তার 
থাকত | এদের সে-সময়ে কম্পাউগ্ডারের কাজ করতে হত | পরবর্তিকালে পরীক্ষা দিয়ে 
এরা উচ্চ পদ ও বেতন ভোগ করত | 1 

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ও অনেক কল-কারখানা কলকাতায় স্থাপিত হওয়ায় 
বিভিন্ন স্থানের লোক শুরু থেকেই এখানে এসে ভিড় করতে থাকে | এর ফলে রি ب‎ 
এলাকায় হাড়ে চিড় ধরা ও নানা ধরনের আঘাতজনিত দুর্ঘটনা প্রায়ই দেখা দিত। 
প্রতিকারের জন্য ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি নেটিভ হাসপাতাল 
স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে | ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর এর কাজ শুরু 
১৮০৭-এর আগে পর্যন্ত. প্রায় ৫০ থেকে Soo জন দেশীয় ব্যক্তি পাশ্চাত্য টিবি 
বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করে দেশীয় ব্যক্তিদের চিকিৎসা শুরু করে। a 


২৫৩ 


চিকিৎসকের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা অনুশীলন সম্পর্কে 
তাৎক্ষণিক কোনো মূল্য নিধরিণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
পরিভাষা অনেক ছাত্রের কাছেই দুবেধ্যি ও ছাত্রদের সামগ্রিক উন্নতির অন্তরায় হয়ে দেখা 
orl | কিন্তু পরবর্তিকালে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রেরা চিকিৎসাশান্ত্রে যোগ্যতা প্রমাণ করায় 
বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয় | 

কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সরকার বুঝতে পারে, ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে 
ভালভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হলেও, ইংরাজিতে অজ্ঞ জনসাধারণের 
প্রয়োজনে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওই কলেজের সঙ্গে পৃথক একটি মাধ্যমিক 
স্কুল খোলা প্রয়োজন | তাই ১৮৩৮-এ মেডিক্যাল কলেজে হিন্দুস্থানি ভাষায় একটি 
চিকিৎসা বিদ্যার স্কুল খোলা হয়। শিবচন্দ্র কর্মকার, চুমন লাল এবং নবকৃষ্ণ গুপ্ত সেই 
স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন । সেখানে ছাত্রদের নিজের হাতে শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হত এবং 
পরীক্ষাগার ও হাসপাতালে কাজের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা চলত | 

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে কলেজের সম্পাদক পদ থেকে হেয়ার পদত্যাগ করেন | 
চিকিৎসাশাস্ত্ের উন্নতির ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ 
করতে হয় | তাঁর আর্থিক বদান্যতায় এবং ধাত্রীবিদ্যা ও শারীরস্থানের অধ্যাপক ডঃ গুডিভ 
ও জনসাধারণের চাঁদায় উচ্চ শিক্ষার্থে চারজন ছাত্র ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু, 
গোপালচন্দ্র শীল ও সূর্যকুমার চক্রবর্তী ডঃ গুডিভের সঙ্গে ইংল্যাগুযান। এই সময়ে এই 
প্রতিষ্ঠান ইংল্যাণ্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জেন্স, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডন 
আযাপথেকারি সোসাইটির স্বীকৃতি লাভ করে । ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে এই প্রতিষ্ঠানটিই 
সর্বপ্রথম বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পায় | এতদিন সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষকেরাই এখানে পরীক্ষা নিতেন | ১৮৪৬-৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলেজের 
অধ্যাপকগণ সরকার নিযুক্ত পরীক্ষকদের উপস্থিতিতে পরীক্ষা নিতে থাকেন ।ইংল্যাগ্ডথেকে 
ফিরে এসে ডঃ গুডিভ খাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগদান করেন | তাঁর সঙ্গে যে-চারজন 
ছাত্র লণ্ডনে যান তাঁর সকলেই ইংল্যাণ্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জেন্সের সদস্য পদ 
পেলেন | 

এ-দিকে সরকারের প্রশাসনিক পরিধি ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয় | কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা 
দিয়ে চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়ে ওঠেনি | তাই আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১৮৫২ 
খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মেডিক্যাল কলেজেই বাংলা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাস শুরু হয়। 
প্রথমে ৫০ 'জন ছাত্র নিয়ে ওই ক্লাশ শুরু হলেও ক্রমে ক্রমে ছাত্রসংখ্যা ইংরাজি 
বিভাগকেও ছাড়িয়ে যায় | ১৮৭৩-এ ইংরাজি বিভাগের ছাত্রসংখ্যা যখন ছিল ৪৪৫ তখন 
বাংলা বিভাগের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৭২। 

ইতিমধ্যে কলকাতার স্বাস্থ্য ও নানা প্রকার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নেটিভ 
হাসপাতালের সার্জেন জেম্স রেনল্ড মার্টিন বাংলার গভর্নর লর্ড অকল্যাণ্ডের কাছে এ লি 
স্মারকলিপি পেশ করেন ১৮৩৫-এর ৯ এপ্রিল। তার ভিত্তিতে ১৮৩৬-এ ওই বিষয় 
সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ফিবার হাসপাতাল কমিটি নামে একটি অনুসন্ধান কমিটি তৈরি 
হয়। সেই কমিটির অন্যতম সুপারিশ ছিল মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন একটি হাসপাতাল 
স্থাপন | ১৮৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে সেই হাসপাতালের কাজ শুরু হল | : 
শুরু থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসাবিদ্যা এবং শল্য 


Sion ডিপ্লোমা দেওয়ার অধিকার কলেজের হাতে ছিল। কিন্তু কলিব 


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে । বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাবিদ্যা ও শল্য 
চিকিৎসার ডিগ্রি দেওয়া শুরু TA | তা ছাড়া পাঠ্যসূচিরও পরিবর্তন FF | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১৮৬০-এ মেডিক্যাল কলেজের জন্য 
কিছু নিয়মাবলী তৈরি হয় | সেই নিয়ম অনুসারে সমগ্র ছাত্রদের মোটামুটি চার ভাগে ভাগ 
করা হয়। 

s. প্রাথমিক শ্রেণী__পাঠ্য সময় পাঁচ বছর 

২. শিক্ষানবিসী শ্রেণী__পাঠ্য সময় তিন বছর 

৩. হিনুস্থানী শ্রেণী__পাঠ্য সময় তিন বছর 

৪. বাংলা শ্রেণী পাঠ্য সময় তিন বছর | 
একমাত্র প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্ররাই ori ও শল্য চিকিৎসার লাইসেন্স এবং 
চিকিৎসাশন্ত্রের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার সুযোগ পেত | 


ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার জন্য স্থান সংকুলনের অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের 


তখন ওটির নাম ছিল ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল | মহিলাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান পাঠের 
সুযোগ দেওয়ার জন্য ৯৮৭৬-এ এক দাবি উত্থাপিত হয় | এবং তৎকালীন লেফ্টেন্যান্ট 
গভর্নর সার রিচার্ড টেম্পল তা সমর্থন করেন। কালক্রমে দাবিটি সরকারের স্বীকৃতি লাভ 
করে এবং ১৮৮১-এ প্রথম মহিলা কাদদ্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। 
১৮৮৯-এ বিধুমুখী বসু এবং সেরী মিত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রথম উত্তীর্ণ স্নাতক | 

১৮৭৮-এ শিয়ালদহ বাংলা মেডিক্যাল স্কুলের পড়াশুনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য 
সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করে | সেই কমিটির বিভিন্ন সুপারিশের মধ্যে ভর্তির ক্ষেত্রে 
ছাত্রদের যে-কোনো একটি বিষয়ে প্রমাণ-পত্র দাখিল করতে বলা হয়। 

১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ 

২. মাধ্যমিক ইংরাজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

৩. বাংলা বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথবা কোনো অনুমোদিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের 

কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযুক্ত প্রমাণ পত্র | 

এদিকে বাংলা চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি ক্রমশ ছাত্রদের আকর্ষণ বাড়তে থাকে | তাছাড়া 
সরকারও শিক্ষা সংকোচন নীতি অনুসরণ করে ١ ফলে ডঃ রাধাগোবিন্দ করের উদ্যোগে 
মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে | প্রথমে তা মেছুয়াবাজার ট্রাম ডিপো 
অধিকৃত জমিতে ছিল, Macr oir উঠে যায় এবং ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে 

১৮৭৮-এ র সুপারিশ র শিয় " 
জ্ঞানসম্পন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায় | স্কুলে ইংরাজি 

ডিসেম্বর ১৮৯৪-এ সরকার ওই প্রতিষ্ঠানের অবস্থার পর্যালো! 
কমিটি নিয়োগ করে | সেই কমিটি ছাত্রদের ভর্তির শর্ত হিসাবে ইংরাজিতে জাম qu 
আবশ্যিক বলে ঘোষণা করে | SUES ner আকা 

১৮৭২-৭৩-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট 
সন ف‎ 


শিক্ষাগত যোগ্যতা ৃ্ধি করা হয়। পাঠের সময়কালও বাড়ানো হল শাহ ভর্তির 


২৫৭ 


বিজ্ঞান পাঠের সময়কাল ছ’বছর করা হয় | এ-নিয়ে একটি বিতর্ক দেখা দেয় | এক 
পক্ষ পাঠের সময়কাল পাঁচ বছর এবং আরেক পক্ষ ছ' র রাখার পক্ষে মত দেন | শেষ 
পৰ্যন্ত ম্যাট্রিক উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে ছ' বছর এবং উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদের শিক্ষার 
সময়কাল পাঁচ বছর করা হয়। তাছাড়া ১৯২১-এ ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা যেখানে 
ছিল রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সহ আই এস সি পরীক্ষায় পাশ, ১৯২৬-এ তা পরিবর্তন করে 
রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্ক সহ আই এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ধার্য করা হয়। 
স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট নামে দু'টি চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের স্কুল স্থাপিত হয়। পরবর্তিকালে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় ওই প্রতিষ্ঠান দু'টি 


পরিষদের গে ১৯২৬-এ চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠিত gx | ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ 
এপ্রিল পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এটির উদ্বোধন করেন | ১৯৪৯-এ কলিকাতা 


গবেষণার ব্যবস্থা হয় | 

দেশি ও বিদেশি চিকিৎসকগণ কলকাতায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য 
প্রকাশ করেছেন। | গ্রীন্মপ্রধান দেশের রোগ নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে লিওনার্ড রজার্স ও 
উপেন্দ্রনাথ বরহ্মচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

বর্তমানে কলকাতায় চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে। 
এদের মধ্যে অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব পাবলিক হেল্থ, ইন্সটিটিউট অব চাইল্ড হেল্থ, 
স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন উল্লেখযোগ্য | 

কলকাতায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম গবেষণা শুরু হয় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে । জেম্স 


প্রকাশিত হয় | ১৮৬৫-এ কলকাতায় ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রথম শাখা 
স্থাপিত FF | ১৮৬৭-এ প্রতিষ্ঠানটির এক সভায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথি 


ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেট প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮৯৮-এ তা বন্ধ হয়ে যায় | ১৯০০ 
খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব স্থাপিত হয়। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৬৮-এ 
‘ক্যালকাটা জানলি অব মেডিসিন’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন | ডঃ জে আর 
ওয়ালেসের সম্পাদনায় ‘ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড’ প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে । 


হিন্দু ও প্রেসিডেন্সি কলেজ 


পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইংরাজি সাহিত্যে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮১৭ 
খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা هد‎ | বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
২৫৮ 


জীবনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য | এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সদর 
দেওয়ানি আদালতের বিচারপতি ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড যান এবং ব্রিটিশ এন্ড ফরেন 
স্কুল সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করে এক প্রস্থ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কলেজকে পাঠাবার 
ব্যবস্থা করেন | প্রথম দিকে এই প্রতিষ্ঠানে অতি সাধারণ অঙ্ক শেখান হত | কিন্তু ১৮২৮-এ 
রবার্ট টাইটেলারের নিয়োগের পর অবস্থার দুত পরিবর্তন ঘটে | টাইটেলারের প্রকৃতি ছিল 
অদ্ভুত এবং তিনি এক বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন | তাঁরই প্রভাবে ছাত্রেরা বিজ্ঞান 
শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয় | ইতিপূর্বে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ডি রস ১৮২৪-এ ওই কলেজে 
নিযুক্ত হন | ছাত্রদের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে ১৮৩১-এ জেনারেল কমিটি অব পাবলিক 
ইন্সট্রাকশন মন্তব্য করে, ছাত্রদের ইংরাজিতে দক্ষতা এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ 
ইউরোপের যে-কোনো স্কুল থেকে অনেক বেশি | 

ক্রমে ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানে সমস্ত ধর্মের ছাত্রদের জন্য প্রকৃতি বিজ্ঞান ও পূর্তবিজ্ঞান 
শিক্ষার ব্যবস্থা হয় | এ-জন্য ১৮৪৩-৪৪-এ প্রতিষ্ঠানে পৃথক দুটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি 
হল । এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই হিন্দু কলেজ ধীরে ধীরে ১৮৫৫-এ প্রেসিডেন্সি কলেজে 
রূপান্তরিত হয় | 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরেও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এটির দুত 
অগ্রগতি লক্ষণীয় | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ১৮৬১-এ প্রথম এফ এ 
পরীক্ষা শুরু হয় | ইংরাজি এবং অন্য একটি ভাষা, অঙ্ক এবং ভূগোল সহ ইতিহাস বিষয়ে 
তখন পরীক্ষা দিতে হত | পরবর্তিকালে ওই তালিকায় নীতিশাস্ত্র ও মানসিক দর্শন যুক্ত 
হয় । আরো পরে ওই দুই বিষয়ের বদলে ন্যায়শাস্ত্র এবং মনস্তত্ব এফ এ পরীক্ষার 
তালিকাভুক্ত হয় | ১৮৭২-৭৩-এ মনস্তত্বের বিকল্প হিসাবে রসায়ন শাস্ত্র পাঠের সুযোগ 
দেওয়া হলে বহু ছাত্র সে-সুযোগ গ্রহণ করে | এর ফলে ১৮৭৪-এ ৯৬ জন ছাত্রের মধ্যে 
৮৩ জনই মনস্তত্বের বদলে রসায়নশান্ত্র পাঠের সুযোগ নেয় ١ অনুরূপ ভাবে বি এ 
€সে-সময়ে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃথক পৃথক বিভাগ ছিল না) পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের 
দিকেই ছাত্রদের বেশি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় d 

পূর্তবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজে একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হওয়ার পরে 
১৮৫৬-এর নভেম্বর মাসে বর্তমান মহাকরণে ক্যালকাটা কলেজ অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং 
নামে একটি পূর্তবিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্তও হয় । প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেশাগত উপাধি 
পেত | ১৮৬৮ (বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে ১৮৬৫) প্রতিষ্ঠানটি প্রেসিডেন্সি কলেজে মিশে যায় | 
প্রথম প্রথম ছাত্রসংখ্যা বেশি ছিল AT | কিন্তু ১৮৭৪-এ পূর্ত বিভাগে অনেক পদ খালি 
হওয়ার সম্ভাবনায় ওই বিভাগে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায় | 

বিজ্ঞান শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উনিশ শতকের সপ্তম দশকে একটি পৃথক ভবন 
তৈরি হল | এই নুতন ব্যবস্থার ফলে সব থেকে বেশি উন্নতি ঘটে রসায়ন বিভাগের | ওই 
সময়ে আলেকজাণ্ডার পেডলার রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে 
রসায়ন বিদ্যায় ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য অনেক যন্ত্রপাতি আসে এবং ১৮৭৫-এ ওই বিষয়ে 
ব্যবহারিক শিক্ষা শুরু হয় | একই সময়ে কলেজে পদার্থবিদ্যা সহ বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে 
পাঠান শুরু হলেও রসাল শাহের মত কর্তৃপক্ষ ওইসব বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ নজর 
দেয়নি | এর অন্যতম কারণ, সে-সময়ে বি এ ক্লাসের র 
ছিল। দের পক্ষে রসায়ন আবশ্যিক 


২৫৯ 


এর পর সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করার ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হল | ভূতত্বের অধ্যাপক পদে টি 
এইচ VHS ১৮৯২-এ যোগ CTT | এর আট বছর পরে জীববিদ্যা বিভাগের সূচনা | 

রসায়ন বিভাগের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ১৮৯৩-এ একটি নৃতন. পরীক্ষাগার স্থাপিত 


OETA বসু, জি ডব্লু কিচলার এবং এইচ আর জেম্স-কে নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ 
FA | ওই কমিটি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিদর্শনে আসে | কলেজের 
হানাভাব সম্পর্কে ওই কমিটি সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ইতিমধ্যে 


বেকার ল্যাবোরেটারি রাখা হয়। ক্রমে ক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজ পূর্ণতা 
লাভ করে | 


শুধুমাত্র পাঠের z র বহু 
১৮ বি R কলেজের কর্মসূচী সীমাবদ্ধ ছিল না । কলেজের 


পর গবেষণা শুরু হয় এবং তাঁরই কয়েকজন ছাত্র এখানে গবেষণা 
اح‎ উনের যো নীলরতন ধর, জানত ঘোষ, 
SIGN মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন নিয়োগী, মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ, 
হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত ইত্যাদির নাম বি উল্লেখযোগ্য | 
এই কলেজের পদাথবিদযারপরীকষাগারে জগনীশ বসু তাঁর যুগান্তকারী গবেষণাগুলি 
পরিচালনা SGT | ১৮৮৭ ইউরোপের বৈভানিকদের আতন প্রেসিডেন্সি কলেজের 
পরীক্ষাগারে তৈরি যন্ত্র সহ তাঁর বৈজ্ঞানিক দের সমানে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলেজের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজেই সর্বপ্রথম ছাত্রদের দ্বারা 
পরিচালিত বিভিন্ন স্থাপিত হয় | উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা ওই সমস্ত সোসাইটির 
| 
cef RII ক্ষেতে এর ভূমিকা ছিল অসামান্য 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়মিত পড়াশুনায় উৎসাহ দান এবং 
পড়াশুনার শেষে পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের শিক্ষাগত উপাধি দেওয়ার উদ্দেশ্য fa 
রুলকাতা সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স আজ একশো: 
পঁচিশ বছরেরও বেশি, কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পড়াশুনা 
ও গবেষণার বয়স অতটা নয় | কিন্তু কলকাতা সহ ভারতের বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি রাখে | 

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে প্রস্তুতি কমিটি তৈরি হয়েছিল, তার সুপারিশে চারটি 
উপ-সমিতি গঠন করা হয় । সেই উপ-সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা ও পূর্তবিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় | ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে 
সিনডিকেটের সভায় গৃহীত এবং ১৮৫৯-এর ১০ ডিসেম্বর সিনেটের সভায় অনুমোদিত 
কাযবিলী থেকে দেখা যায়, সেই সময়ে এফ এ পরীক্ষার বিষয়সৃচীতে অঙ্ক ও প্রকৃতি 
বিজ্ঞানের মধ্যে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, সাধারণ ত্রিকোণমিতি ও বলবিদ্যা 
HOSS ছিল । স্কুল ও কলেজে পদার্থবিজ্ঞান পড়ানোর জন্য ১৮৭২-এ আইন করা হয় | 
১৮৮৫, থেকে এফ এ পরীক্ষার বিষয়সূচীতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল | অন্যান্য 
বিষয়ের সঙ্গে সেখানে গণিত ও সাধারণ পদার্থবিদ্যার দুটি বিষয়ের পরীক্ষার সিদ্ধান্ত গৃহীত 


হয়। 
বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞান অন্তর্ভূক্ত হলেও ১৮৮২ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বিজ্ঞানের জন্য কোনো পৃথক বিভাগ ছিল না | কলা: বিভাগের অধীনেই তার বিভিন্ন বিষয় 
অন্তর্ভূক্ত fet) অথচ অঙ্ক, ভৌতবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের জন্য বিভিন্ন সময়ে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন বদল করতে হয়েছে। প্রবেশিকা থেকে শুরু করে এম এ 
ওঠে | শেষ পর্যন্ত ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বি এ পরীক্ষার বিষয়সূচী দু'ভাগে (একলা ও 
বি-বিজ্ঞান) বিভক্ত হয় | এফ এ ও এম এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদিও কোনো পরিবর্তন হয়নি 
তবু পরীক্ষার বিষয়সূচীতে বিজ্ঞানের বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ক্রমেই লক্ষ্য করা যায়। 
১৯০২-এ নিযুক্ত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশে উচ্চ শিক্ষার ভার 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পণ করতে বলা হয় | প্রাক-্নাতক পায়ে পঠন-পাঠনের দায়িত্ব 
থাকবে কলেজের উপরে | সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর পঠন-পাঠনের উন্নতি বিধানের জন্য 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ও পরীক্ষাগারেরও সংস্থান রইবে | এই অবস্থায় ১৯০৬-এ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন | ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত তিনি ওই 
পদে ছিলেন | তাঁর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতন যুগের সূচনা হয়। তীর প্রচেষ্টায় 
বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণের নয়, স্কুল সহ বিভিন্ন কলেজের পঠন-পাঠনের তদারকি 
এবং উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এদিকে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দানে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কাজ করা সহজ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি ঘটে | 
১৯১২ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক নিয়োগের জন্য বছরে ৬৫ হাজার 
টাকা সরকারি অনুদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন | সেই টাকার অংশ থেকে গণিতের উচ্চ 
শিক্ষার জন্য হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয় | তারকনাথ পালিতও সেই সময়ে বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিবিদ্যার উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচুর অর্থ ও জমি দান করেন | 


২৬১ 


সে-দানের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ লাখ টাকা | সেই দান থেকে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন এবং 
রসায়নের দুটি ও পদার্থবিদ্যার একটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি mud ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ 
অগাস্ট রাসবিহারী ঘোষও বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ লক্ষ টাকা দেন | সেই দানে ফলিত গণিত, 
পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যার চারটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টির শর্ত ছিল | আগে লর্ড 
হার্ডিঞ্জের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যের জন্য 
সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পরবর্তিকালে সেই প্রতিশুতি প্রত্যাহৃত হয় | বারংবার 
আবেদন করেও সরকারের তরফ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি | এই অবস্থায় 
তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী .ঘোষের দানের উপর নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি বিদ্যার উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য নৃতন ভবন নিমাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে | সেই 
সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মার্চ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় 
রাজাবাজারে | কিন্তু ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে 
এবং বাংলার গভর্নর কারমাইকেলের অনুরোধে ভারত সরকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে 
অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করে। সেই কমিটির সদস্যগণ শুধুমাত্র 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কলেজে এম এ, এম 


৯৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন, ভারত সরকার ওই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে রসায়ন বিভাগ স্থাপিত হয় ১৯১৫ 
খ্রিস্টাব্দে । আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পালিত অধ্যাপক পদে (১৯১৬) এবং জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ 
ও ভ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আচার্য রায়ের সহকারি পদে যোগ দেন। ভৌত রসায়নের 
লেকচারার পদে নীলরতন ধর ১৯১৫-তে, অজৈব রসায়নের লেকচারার পদে পুলিনবিহারী 
সরকার ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আসেন | এরপর এলেন প্রিয়দারঞ্জন রায় | 

পালিত অধ্যাপক পদে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ১৯৩৭ পর্যন্ত ছিলেন | তখন তাঁর বয়স হয়েছিল 

বছর । এরপর ১৯৪৪ পর্যন্ত আমৃত্যু তিনি ইমারিটাস অধ্যাপক পদে নিযুক্ত 

ছিলেন। তাঁরই বিশেষ প্রচেষ্টায় রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি 
স্থাপিত হয়। ১৯২০ RIT স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পঠন-পাঠনের সঙ্গে ফলিত রসায়ন যুক্ত 
হওয়া একটি যুগান্তকারী ঘটনা | ১৯১৯-এ রাসবিহারী ঘোষ ফলিত রসায়ন ও ফলিত 
পদার্থবিদ্যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-অর্থ দান করেন, তার ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত 
বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৩৪ পর্যন্ত ফলিত রসায়ন বিভাগটি রসায়ন বিভাগের 
সঙ্গে যুক্ত ছিল । অধ্যাপক হেমেন্দ্রকুমার সেন ১৯২১-এ ফলিত রসায়নের ঘোষ অধ্যাপক 
পদে যোগ দেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ওই বিভাগটি ক্রমশ উন্নতি করতে থাকে এবং ১৯৩৪-এ 
পৃথক একটি বিভাগ তৈরি zug এই বিভাগেই সর্বপ্রথম ভারতীয় কয়লার উপর 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োগ সম্পর্কে একটি ছোট বিভাগের সৃষ্টি em | অব্যবহৃত সেলুলস 
AGH আ্যালকোহল তৈরি সম্পর্কে অধ্যাপক সেনের গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
৯৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক সেন লাক্ষা কেন্দ্রের অধিকতাঁর পদে যোগ দিলে অধ্যাপক বি সি 
গুহ তাঁর স্থলাভি হন । পরবর্তিকালে অধ্যাপক গুহের প্রচেষ্টায় বায়ো-কেমিস্টি বিভাগ 
স্থাপিত হয় । ভি খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত তাঁর কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
২৬২৯৯৬ RT পদাথবিদ্যা বিভাগের সৃষ্টিও দান নির্ভর তারকনাথ পালিত ও 


রাসবিহারী ঘোষের দানের উপর নির্ভর করে এই বিভাগের কাজ শুরু | ১৯২০-তে আবার 
খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংয়ের দানে তা আরো পূর্ণতা পায় । এর প্রথম পালিত অধ্যাপক 
পদে সি ভি রামন (১৯১৭) এবং ঘোষ অধ্যাপক পদে দেবেন্দ্রমোহন বসু যোগ দেন | সার 
রামন ১৯৩৪-এ বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেকটর পদে যোগ 
A | সেই সময়ে দেবেন্দ্রমোহন বসু পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৮-এ তিনি বসু 
বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেকটর পদে যোগ দিলে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা পালিত অধ্যাপক হন | 
পালিত অধ্যাপক পদে থাকাকালীন অধ্যাপক সাহা নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌সের একটি 
গবেষণাগার তৈরির পরিকল্পনা করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৪৮-এ ইন্সটিটিউট অব 
নিউক্লিয়ার ফিজিক্স স্থাপিত হয় | তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ডিরেকটর ছিলেন । ^ 

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র প্রথম পালিত অধ্যাপকের সহকারি পদে 
যোগ দিয়ে ১৯২৩-এ উচ্চ শিক্ষার্থে ইউরোপ যান | সেখান থেকে ফিরে এসে খয়রা 
অধ্যাপক পদ অলংকৃত করেন | এরপর ১৯৩৫-এ ঘোষ অধ্যাপক পদে যোগ দিয়ে ১৯৫৫ 
পর্যন্ত ওই পদে আসীন ছিলেন | ১৯৪৫-এ সত্যেন্দ্রনাথ বসু খয়রা অধ্যাপক হন | 

বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রমোহন বসু, মেঘনাদ সাহা, 
শিশিরকুমার মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বাসম্তীদুলাল নাগ চৌধুরী, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের মধ্যে প্রাণিতত্ব বিভাগটি মাত্র একজন ছাত্র নিয়ে 
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে শুরু হয়। ওই ছাত্রটির নাম দুগা্দাস 
মুখোপাধ্যায় | পরবর্তিকালে নিজ বিভাগেই ইনি যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেন | 
অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ মৌলিক ওই বিভাগের প্রথম অধ্যাপক এবং নীলরতন সরকার 
বিভাগীয় উচ্চ শিক্ষা পর্যদের প্রথম সভাপতি নিবাঁচিত হন | ১৯২২-এ অধ্যাপক মৌলিক 
ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জীবতত্ব বিভাগে যোগ দেন | পরবর্তিকালে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে পাঁচ 
বছরের জন্য বসন্তকুমার দাস অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩১-এ অবসর গ্রহণ 
করেন | তখন হিমাদ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। 

গণিতের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্সাতকোত্তর শ্রেণীর পঠন-পাঠন ১৯১২-তে শুরু BA | 
হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক পদে wg এইচ ইয়ং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে যোগ দেন | পরবর্তিকালে বিভিন্ন 
সময়ে গণেশ প্রসাদ (১৯২৩), ফ্রেড্রিক লেভি (১৯৩৫), হরিদাস বাগচী (১৯৫১) হার্ডিঞ্জ 
অধ্যাপক পদ অলংকৃত করেন | 

উত্ভিদ্বিদ্যা বিভাগটি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে স্থাপিত হয় 1 বিভাগের 
প্রথম অধ্যাপক পি RT ওই বছরেই যোগ দেন। ইতিমধ্যে এস পি আগারকর 
উত্ভিদ্বিদ্যার প্রথম ঘোষ অধ্যাপক পদে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আসেন | আগারকরের অবসর 
গ্রহণের পরে প্রথমে পি সি সবাধিকারী এবং পরে ইলাবস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
হন। 
ووو‎ বিভাগের কাজের সূচনা হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের উপর নির্ভর করে । প্রথমে 
প্রেসিডেন্সি কলেজে শরতলাল বিশ্বাসকে পূর্ণ লেকচারার ও ওই কলেজের এইচ সি 
দাশগুপ্তকে সাম্মানিক আংশিক লেকচারার পদে নিয়োগ করে WOR বিভাগের কাজ শুরু 
mE | ১৯২৬-এ অধ্যাপক নির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় সর্বক্ষণের জন্য শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন 
এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভূতত্বের প্রথম অধ্যাপক পদে যোগ দেন। 

শারীরবিদ্যা বিভাগের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে | ইউ এন ব্রহ্মচারী ও এস সি 


২৬৩ 


মহলানবিশের সাহায্যে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় রাজাবাজার বিজ্ঞান 
কলেজে শারীরবিদ্যার পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৫২-তে বিভাগীয় অধ্যাপক পদে প্রথম 
বিজনবিহারী 


SINUM ঘোষের প্রেরণায় নৃতত্ব ও পরিসংখ্যান বিভাগের যৌথ 
কাতার ছাত্রদের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কেও ংখ্যান গৃহীত হয় | 
কৃষিবিজ্ঞান বিভাগটিও ১১৬০৫7৮১৮৮০ 
شقانت‎ বিস্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যেটা » সেই টাকা থেকে 

চারটি নামে চারটি এবং তাঁর SH নামে একটি ধা সেই টাকা এ 
পরেন ওই চারটির মধ্যে একটি হল কৃষিবিজ্ঞানের qr 


PALE TTR কৃষি বিষয়ক ভারতীয় রয়াল কমিশনের নি ইন আসীন ছিলেন 


নিবাচিত হন | ১৯৪৫-এ 
f SNe পদে নীলরতন ধর মনোনীত হন। কিন্তু ভিন 
দেননি | বরং পরবর্তিকালে রসায়নের অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য xn 


লেদার টেকনোলজি, দত্ত-চিকিৎসা এবং পশু চিকিৎসাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার 
পথম মহাযুদ্ধের আগে এ-দেশ থেকে জামানি ও অস্ট্রেলিয়ায় সি হার 


স্কুল স্থাপিত হয়। কালক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এটির 
অজি ঘটে ১৯৪১ fare এবং ট্যানিংয়ে সার্টিফিকেট ال‎ এটি 
৬৪ 


১৯৫৪-তে এটি নৃতনভাবে পুনর্গঠিত হওয়ার পরে বিভিন্ন পাঠ্যক্রম শুরু হল । প্রখ্যাত দত্ত 
চিকিৎসক আর আমেদের প্রচেষ্টায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে 
ক্যালকাটা ডেন্টাল কলেজ স্থাপিত হয় | 

ভারতীয় পাট কলের মালিকদের অথানুকূল্যে ৩৫ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ১৯৪৬ 
খ্রিস্টাব্দে দ্য ইন্সটিটিউট অব জুট টেকনোলজির প্রতিষ্ঠা | বিভিন্ন পাট কলের শিক্ষানবিশ 
উপযুক্ত ছাত্র এখানে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় | 

পশু-পক্ষীর চিকিৎসার জন্য বেলগাছিয়ায় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কেনেথ ম্যকলিওড 
ভেটেরিনারি স্কুল সহ দীনেসা মানকজী পেটিট ভেটেরিনারি হাসপাতাল স্থাপিত হয় | 
১৮৯৯-এ বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজ নামযুক্ত হয়ে কলেজ পায়ে উন্নত হয় ও সেখানে 
ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রম চালু হয় | ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভেটেরিনারি বিজ্ঞানে চার বছরের ডিগ্রি 
কোর্স চালু হয় । 


বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 


১৮৪৭-এ ভারত সরকার কাউন্সিল অব এডুকেশনকে বোম্বেতে ইঞ্জিনিয়ারদের একটি 
শাখা স্থাপন এবং সৈন্য বিভাগের দুটি পরিকল্পনা দাখিল করার নির্দেশ দেয় । সেই 
পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে লর্ড ডালহৌসি প্রতিটি প্রদেশে একটি করে পূর্তবিজ্ঞানের 
ক্লাস স্থাপনের জন্য ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অগাস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে 
এক পত্র লেখেন | এ কোর্ট অব ডাইরেকটর্সের ডেসপ্যাচে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের দোসরা মে 
পূর্তবিজ্ঞানের শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে একটি কলেজ স্থাপন করতে বলা হয় | সেই নির্দেশ 
মত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান মহাকরণে ওই ক্লাশ শুরু mud ভর্তির যোগ্যতা হিসাবে 
কাউন্সিল অব এডুকেশন সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষার উপযুক্ত হওয়া অথবা কোনো 
সরকারি কলেজে T বছর পড়ার অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক বলে স্থির করে | ১৮৫৬-এর 
ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১ কিন্তু ১৮৫৭-এর এপ্রিলে তা ৩১-এ উন্নীত 
হয়। 

ইতিমধ্যে ১৮৫৭-এর দোসরা মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় | আগে যেখানে পঠন-পাঠনের জন্যে দু'বছর নির্দিষ্ট ছিল, 
পরবর্তী কালে পঠন-পাঠনের জন্য পাঁচ বছর নিধারিত হয়। এর মধ্যে তিন বছর 
থিওরেটিক্যাল ক্লাশ এবং দু'বছর ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের জন্য নির্দিষ্ট © | 

১৮৬১-তে প্রথমবার পরীক্ষায় ছ'জন ছাত্র কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হল। তার মধ্যে 
চারজন প্রথম এবং দু'জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় । দীননাথ সেন প্রথম বিভাগে প্রথম 
স্থান লাভ করেন | অপর তিনজন ছাত্র হলেন মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র ঘোষ এবং 
এইচ এম আ্যাডাম্স। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম যাদবচন্দ্র দে এবং বৈকুণ্ঠনাথ 
দে। এরকম এক অবস্থায় অর্থনৈতিক কারণে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে কলেজটি যুক্ত 
হয় এবং ১৮৬৫-এর এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এটির দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। 

প্রেসিডেলি কলেজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময়ে প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫৫ এবং 
শিক্ষক ছয়। ক্রমে ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৬৯-এ শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়ে। 
১৮৭০-এ আনন্দমোহন বসু অল্প কিছুদিনের জন্য সিভিল ইঞ্জনয়ারিংয়ের অধ্যাপক পদে 
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জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) 


শিল্পবিদ্যার প্রসারের চিন্তা-ভাবনা বেসরকারি ভাবে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়। ওই 
বছর মার্চ মাসে কর্নেল গুডউইনকে সভাপতি ও হজসন প্রাট এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে 
সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রধান উদ্দেশ্য BART, কাঠ, ধাতু, প্রস্তরাদির 
তক্ষনবিদ্যা সহ মাটির পুতুল তৈরি শেখানোর জন্যে একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা | 
১৬ অগাস্ট চিৎপুরে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতি বছর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের 
শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ওর আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি 
পায়। কিন্তু অভাবে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই দশ বছরের মধ্যে ১৮৬৪-এর ২৯ জানুয়ারি 
প্রতিষ্ঠানটি সরকারের হাতে তুলে দেন | ১৮৫৭ নাগাদ ওই বিদ্যালয়ের পাঠাক্রমের মধ্যে 
ফটোগ্রাফি শিক্ষার দাবি গৃহীত হয় | 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ যুবকদের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার 
চিন্তা-ভাবনা ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধতে থাকে | এ-বিষয়ে সব থেকে অগ্রগণ্য ছিলেন 
সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় | তিনি তাঁর ‘ডন’ সোসাইটির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষার চিন্তা-ভাবনা 
সকলের সামনে তুলে ধরতে ব্রতী হন। ১৯০২-তে ডন সোসাইটি স্থাপিত হয় এবং 


এসোসিয়েশনের 
ভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় নূতন শিক্ষা নীতির জন্য জাতীয় শিক্ষার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় | 
তিন সপ্তাহের মধ্যে ওই চিন্তা-ভাবনার রূপ দেওয়ার জন্য রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস 


করে। 


ক" প্রাথমিক : ছয় থেকে নয় বছরের শিশুদের জন্য | সেখানে প্রাথমিক ভাবে সাহিত্য 


ও বিজ্ঞান সহ কারিগরি শিক্ষার ধারণা দেওয়া অথাৎ অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে পঠন-পাঠনের 
ব্যবস্থা হয়। 

A মাধ্যমিক : নয় থেকে যোল বছর বয়সের বালকদের উপরোক্ত বিষয়ে আরো উচ্চ 
স্তরে পাঠ দানের সিদ্ধান্ত হয়। 

ot কলেজীয় শিক্ষা : যোল থেকে শুরু করে চার বছর যুবকদের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি বিদ্যার মধ্যে যে-কোনো একটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া স্থির হয়। 

ওই পর্যায়ে শিক্ষা শেষ করে দু'বছরের জন্য যুবকদের গবেষণার সুযোগ দেওয়ার 
সিদ্ধান্তও পরিষদ একই সঙ্গে গ্রহণ করে | 

এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগাস্ট ১৯১/১ বৌবাজার 
= ভবনে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হল p অরবিন্দ ঘোষ প্রথম এটির 


অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন | শিক্ষকদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ভিক্ষু পৃণনিন্দ, বিনয়কুমার সরকার, fe কে পরিঞ্জপে, বি বি 
রানাডে, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইন্দুমাধব মল্লিক ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

প্রযুক্তি বিদ্যার শিক্ষার জন্য পরিষদের প্রচেষ্টায় ৯২ নং আপার সার্কুলার রোডে 
১৯০৬-এর ২৫ জুলাই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয় | বিখ্যাত ভূতাত্বিক 
প্রমথনাথ বসু কিছুদিনের জন্য অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন | ১৯০৯ থেকে সর্বক্ষণের 
জন্য শরৎকুমার দত্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯১০-এ বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের ফলিত 
বিজ্ঞানের বিভাগগুলিও এর সঙ্গে যুক্ত হয় | গণিত ও জীববিজ্ঞান বিভাগ দুটি কেবলমাত্র 
বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের সঙ্গে থেকে যায় | শিক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিষদ ১৯১০-এ 
সাতজন ছাত্রকে আমেরিকা পাঠায় । তাঁদের মধ্যে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে নরেন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত, অর্থনীতিতে বিনয় সরকার, রসায়নে হীরালাল রায় এবং পদার্থবিদ্যায় যতীন্দ্রনাথ 
শেঠ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে, ফলিত রসায়নে ধীরেন্দ্রকুমার সরকার ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে 
হেমচন্দ্ৰ দাশগুপ্ত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে, উঁষধ প্রস্ততকরণ বিদ্যায় সুরেন্দ্রনাথ বল মিচিগান 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যান | তারকনাথ পালিত প্রদত্ত অর্থ থেকে ১৯১১-তে উচ্চশিক্ষার জন্য 
হিরণকুমার গুপ্ত ভূবিদ্যায় লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স ও টেকনোলজিতে এবং 
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত কেমিক্যাল টেকনোলজিতে বার্লিনের ইন্সটিটিউট অব দ্য রয়েল 
ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন | 

১৯১১-১২-তে সরকার কলকাতায় একটি প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব 
দেন। ওই প্রস্তাবটি মূলত বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটকে উপলক্ষ্য করে দেওয়া 
হয়েছিল | ওই বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় তারকনাথ পালিত তাঁর মাসিক চাঁদা 
১৯১২-এর এপ্রিল থেকে বন্ধ করে দেন এবং ৯২ নং আপার সার্কুলার রোডের জমিটা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন ١ তাই বিপাকে পড়ে অফিস সহ ওই বিভাগটি 
মানিকতলার ক্যানেল ইস্ট রোডস্থ পঞ্চবটি ভিলায় ১৯১২-এ (সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে) 
স্থানান্তরিত হয় | 

১৯১০ থেকে ইন্সটিটিউট প্রযুক্তি বিদ্যাকে দু'ভাগে ভাগ করে | 

১. প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক স্তর-_ছাত্রদের এই বিভাগে VATA সাধারণ জ্ঞান সমেত 
মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ফিটিং সহ RG, ড্রয়িং এবং সার্ভেইংয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান 
দেওয়া হত | 

২. দ্বিতীয় স্তর-_এই শ্রেণীতে ছাত্ররা মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাইং 
ও RBs, ইন্ডান্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি এবং ভূবিদ্যার মধ্য থেকে যে-কোনো একটি বিষয় বেছে 
নিত | সেই সঙ্গে অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরাজি শিখত। 

এছাড়া পরিষদ ইলেকট্রিক্যাল ফিটিং ও ইলেকক্রোপ্লেটিং, ফাউগ্ডি প্রভৃতি বিষয়ে দু’ 
বছরের জন্য শিক্ষানবিশি পাঠ্যক্রম চালু করে | সেই সঙ্গে সার্ভে ও ভ্রাফ্ট্সম্যানশিপেও T 
বছরের শিক্ষানবিশি পাঠ্যক্রম শুরু হয় | ১৯১১ থেকে দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষার সময়কাল দু’ 
থেকে চার বছর করা হয় | প্রতিষ্ঠানের জাতীয়তাবাদী ভূমিকার জন্য তা সরকারের সুনজরে 
ছিল না | তবুও সরকার প্রয়োজনে উত্তীর্ণ ছাত্রদের চাকুরি দিতে কখনো কুণ্ঠা বোধ করেনি | 
কারণ সে-সময়ে দেশে কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা অনেক কম ছিল | ১৯১৭-এ 

২৬৯ 


রগরি শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের আকর্ষণ কাউন্সিল উপলব্ধি করে | সেইজন্য ভবিষ্যতের 
সো ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় p সেই কমিটি 
কাউ্সিলকে কারিগরি ও ব্যবসা-সংক্রন্ত শিক্ষার প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে পরামর্শ দেয় | 
বিভিন্ন সুপারিশ অনুসারে কাউন্সিল কারিগরি শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয় এবং ছাত্রসংখ্যা 
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায় | ১৯১০-এ ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১৪, ১৯১৫-এ ১৫০, ১৯১৯-এ 
২৪৭। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বেশি সংখ্যক ছাত্র কলেজ বয়কট করে জাতীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের দিকে বুঁকতে থাকে | সেই চাপ সামলানোর জন্য ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে 
নুতন একটি শাখা খোলা হয়। ওই বছর জুলাই মাসে ভর্তির জন্য ৩০০০ জন ছাত্র 
আবেদন করে | কিন্ত স্থানাভাবে এবং ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট না হওয়ায় ৪৬৭ 
জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। ১৯২১-এর ডিসেম্বরে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৫২ | একই বছরে শিল্প 


ইন্সটিটিউটকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৩০ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অধিকতর 
অগ্রসর শ্রেণীর পঠন-পাঠনের সময়সূচী পাঁচ বছর এবং অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর শ্রেণীর, 
বিশেষ করে 


সুপারিশ অনুসারে ১৯৪১-এ পাঠ পুনরায় ঢেলে সাজান e গঠিত হয় এটির 
পাঠের সময়সূচী কমিয়ে চার বছর এবং ভর্তির যোগ্যতা আই এস সি করা হয় | ১৯৩৯-এ 


ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমাকে স্বীকৃতি দেয় | ১৯৪৪ থেকে 
কাউন্সিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাতকদের বি এম ই, ইলেকট্রিক্যাল 
fufcum stove বি ই ই এবং কেমিক্যাল ইন্জিনিয়ারিং দাত কটকত 
এইচ ই ডিগ্রি দানের সিদ্ধান্ত নেয় | 

ইতিমধ্যে ১৯৪৫-এ সরকার এই প্রদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য 
একটি কমিটি নিয়োগ করে। ৯৯৪৬-এ ওই কমিটির সুপারিশমত কেমিক্যাল 
TBR উন্নতির জন্য পরিষদকে সরকার আর্থিক সাহায্য দিতে তব কেমিক্যাল 
স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক অনুদানে তিন বছরের ا‎ uu ue 


যাদবপুর পলিটেকনিক স্থাপিত হয় এবং 5566-05 তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে 
স্বীকৃতি লাভ وج‎ | 


সিণ্ডিকেট ও গোপালচন্দ্ সিংহের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় পরিষদ ওই অঙ্ক থেকে 


= হয়। ইতিমধ্যে সিণ্ডিকেট পরিষদকে ১৯২৫-এ ৩০০০ এবং ১৯২৬-এ ১০০০ 


টাকা দেয় | এই অবস্থায় ৪৫০০ টাকা পেলেও পরিষদের পক্ষে নৃতন-বিভাগ খোলা সম্ভব 
হত A | তাই ১৯২৬-এ পরিষদ টুচুড়ার  এগ্রিকালচারাল স্কুলকে একটি ট্রাকটর কেনার 
জন্য ১২০০ টাকা দেয় | এদিকে কৃষি শিক্ষার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 
পরিষদ ২৪ পরগনার জেলা বোর্ড ও কপোরেশনের কাছে যাদবপুরে পরিষদের জমি সংলগ্ন 
soo বিঘা (প্রায় ১৩.৫ হেক্টর) জমির জন্য আবেদন করে | কপোরেশন ১৯২৯-এ ৯২ 
বিঘা (প্রায় ১২.৫ হেক্টর) জমি নিরানববই বছরের জন্য কাউন্সিলকে লিজ দেয় | শর্ত ছিল 
তিন বছরের মধ্যে কৃষি শিক্ষা শুরু করতে হবে | এর ফলে ১৯৩০-এ TSA ছাত্র সহ কৃষি 
শিক্ষার জন্য একটি নিন্নতম শ্রেণী শুরু হয় | ১৯৩১-এ এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫ | ইতিমধ্যে 
গোপালচন্্র সিংহের টাকা ঠিকমতো না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই কাউন্সিল ১৯৩৩-এ ক্লাশটি 
বন্ধ করে দেয় এবং দেয় জমির tfe কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কাজে লাগানোর 
জন্য কপোঁরেশনের অনুমতি প্রার্থনা করে | ১৯৩৫-এর মার্চ মাসের মধ্যে কৃষি শিক্ষা শুরু 
করতে হবে এই শর্তে কপোরেশন ওই প্রার্থনা মঞ্জুর করে | সেই শর্ত অনুসারে ১৯৩৫-এর 
জুলাই মাসে এগারো জন ছাত্র সহ পুনরায় কৃষি শিক্ষার ক্লাশ শুরু হয় এবং ১৯৩৬-এ ওই 
শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ | এইভাবে ১৯৫৩ পর্যন্ত ওই বিষয়ে পঠন-পাঠন 
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এশিয়াটিক সোসাইটি 
(সংগ্রহশালা) ১২৫ 


এশিয়াটিক সোসাইটি ৮৭, ১২৯, 
১৮৯, ২২০, ২৪০, ২৪৬-৪৮ 

এস এম রোস ১৯৩ 

এস দত্ত এন্ড কোং ১৯৫ 

এস পি আগারকর ২৬৩ 

এস বোস এন্ড কোং ১৯৫ 

এস সি 


২৬০, 
২৬৩-৬৪ 

এস সি রায় ১৯৫ 

এস হোসেন এন্ড সঙ্গ ১৯৫ 
এ সি উকিল ২৩৮ 

এ সি ঘোষ এন্ড কোং ১৯১ 
এ হ্যান্ড বুক অব দ্য ম্যানেজমেন্ট 
অব _ আনিম্যালস ইন 
ক্যাপটিভিটি ইন লোয়ার 
RIR ৭৫ 
ওবরাজাইলাম ২৭ 

ওয়াকার, গিলবার্ট ২৪০ 


ওয়াগনেসি, ডবলু বি ২৪৭ 

ওয়াজিদ আলি শা (নবাব) ১২১ 

ওয়াট (ক্যাপটেন) ১১৩ 

ওয়াট, জর্জ ১৩১ 

ওয়াট, জেম্স ১৮১ 

ওয়াটসন, কর্নেল হেনরি ১৮১-৮২ 

“ওয়াটারউইচ' ১৮২ 

ওয়াটারহাউস, জে ২৪৭ 

ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ WS 
(ইন্ডিয়া) as 

ওয়ালডি, ডি ২৪৮ 


ওয়ালডি, ডেভিড ১৮৯ 

ওয়ালফোর্ড কোম্পানি ১৪৮ 

ওয়ালিচ, এন ২৪৮ 

ওয়ালিচ (ডঃ) ২৫০ 

ওয়ালিচ, ন্যাথানিয়েল ২১, ২৬. 
১২৬-২৭ 

ওয়ালেস, জে আর ২৫৮ 

ওয়েলিংটন মিল ১৯৬ 

ওয়েলেসলি, লর্ড 


১৪১-৪২, ২০০ 


ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্স 


১১৩-১৪, 


ESI] ডেভলাপমেন্ট 
কপোরেশন লিমিটেড 
WBEIDC ১৯৭ 


ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি 
বোর্ড ১৫৯ 

ওয়েস্টার টাউন হল ১১৩ 

ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানি 
১৬১-৬৪, ১৬৬-৬৭, ১৯০, 
১৯২ 

ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরি ১৯৪ 

ওলন্দাজ ৯২, ৯৪ 

ওল্ডহ্যাম, টমাস ২২৫-২৬ 


কংকর ৩, ৫, ১০-১৪ 
কংগ্লোমারেট ৩ 

কদম ২৭ 

কনক চাঁপা ৩৩ 

কনক পাখি ৪৮ 
কপারস্মিথ (পাখি) ৪৮ 
কর ২৮ 

কর্নওয়ালিস (লর্ড) ১৪৩ 
কলকাতা পৌর সংস্থা ১৬ 


কলিকাতা ১৯, ৯৪, ৯৫, ৯৮, 


(১১২, ১১৫, ১৯৯ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
১৩৫-৩৬, ২২১, 
২৩৪, ২৪৪, ২৪৬, 
২৫৬-৬২, ২৬৪-৬৫, ২৬৯ 
কলিকাতা 
(আশুতোষ সংগ্রহশালা) ১৩৫ 
কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব ২৫৮ 
কলিকাতা মেডিক্যাল 


২৫৮ 


১২০, 
২২৯, 


২৩৮, ২৪১-৪২ 
কাজল পাখি ৪৬ 


| কাঞ্চন ২৮ 


কাঠচাঁপা ২৮ 
কাঠঠোকরা, ছোট সোনালি ৪৬ 
কাঠঠোকরা, সোনালি পিঠ ৪৭ 
কাদন্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ২৫৭ 
কানিংহ্যাম, আলেকজান্ডার ১৩০ 
কার টেগোর কোম্পানি ১৮৬ 
কারমাইকাল মেডিক্যাল কলেজ 
২৫৭ 
কারমাইকেল, লর্ড ২৩৫, ২৬২ 
কারমাইকেল হাসপাতাল ২৩৫ 
কার্জন, লর্ড ১১৩-১৪, ১৩৫, 


কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ২২৯-৩০ 

কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ১২৭ 

কালীঘাট মন্দির ১১৭' 

কালীপদ বিশ্বাস ২৪৮ 

কাশিপুর জেনারেটিং স্টেশন ১৯৩ 

কাশীনাথ চৌধুরী ২৫১ 

কাঁকরা ১৯ 

কিং, জি (Gs) ৮৭ 

কিংস কলেজ লাইব্রেরি ২৩৬ 

কিচলার, জি ডবলু ২৬০ 

কিড, আলেকজান্ডার ২২২ 

কিড, জেম্‌স ১৮২-৮৩, ২৩৯, 
২৪৭, ২৫০ 

কিড, রবার্ট ২০ 

কিয়া ৫৩ 

কিলবার্ন এন্ড কোম্পানি ১৫৫, 


১৬৬ 


সোসাইটি | কিলবিলি ২৮ 


কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় ১৯৩ 


কুবো ৪৬ 

কুমির ৭২-৭৩, ৮৩, ১২৭ 

কুমুদনারায়ণ ভুপ ২৩০ 

কুরি, ম্যাডাম ২৪৪ 

কুরি, ম্যাডাম জোলিও ২৪৪ 

কুচি ২৮ 

কুলন্স এন্ড কোং ১৪৬ 

কৃষ্ণচূড়া ২৯ 

কে এস কৃষ্ণান ২৩২ 

কেওড়া ১৯, ২৫ 

কেডলেস্টন হল ১১৩ 

কেনেথ ম্যাকলিওড ভেটেরিনারি 
"স্কুল ২৬৫ 

কেন্দ্রীয় দূষণ নিবারক বোর্ড ২০৮ 

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা 
পর্ষদ ২৩৮ 

কে ভট্টাচার্য এন্ড কোং ১৯৫ 

কেমব্রিয়ান যুগ ১৮ 

কেয়া ২৩ 

কেরি, উইলিয়াম ২১, 
২৪১, ২৪৯-৫০ 

কে সি দাস ১৯৩ 

কে সি বোস এন্ড কোং ১৯৫ 

কৈলাসচন্দ্র বসু ১৯০, ২৩৫ 

কৈলাসনাথ IE ২৪৪ 

কোবেব, ক্যাপটেন ১৮৪ 

কোরচে বক ৪৭ 

কোলবুক, এইচ ১২৮ 

কোলবুক, রবার্টহাইট ২২২ 

কোলবুক, হেনরি টমাস ২৪৭ 

কোস্টার, SAT ১২১ 

কোঁচবক ৪৬, ৪৭ 

ক্যাকটাস ৩৬ 

ক্যাননবল fü ৩০ 

ক্যানা ২৩ 

ক্যামেরন ২২১ 

ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল ২৫৭ 

ক্যালকাটা ইমগ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (সি 
আই টি) ২২ 


১২৭, 


২৯৭ 


ক্যালকাটা ইলেকট্রিক লাইটিং 
SME ১৫৫ 

ক্যালকাটা উইভিং কোম্পানি ১৯৪ 

ক্যালকাটা (মিউনিসিপ্যাল) 
কপোরেশন ২২, ১৫৯-৬২, 
১৬৪-৬৫, ১৬৮-৬৯, ১৭২, 
১৭৪-৭৬, 


১৯০, ১৯৩ 
ক্যালকাটা গেজেট ১৮৫ 
ক্যালকাটা জানলি অব মেডিসিন 
২২৮, ২৫৮ 
ক্যালকাটা ডকিং কোম্পানি ১৮২ 
ক্যালকাটা ডেন্টাল কলেজ ২৬৫ 
ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস 
১৯৩-৯৪ 
ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন TRE 
(সি এম ডি) ২০২-০৩, ২১১, 
২১৩-২১৫ 


১৫৫ 


ক্লাইভ, লর্ড ৮০, ১১৫, ২২২ 
ক্লার্ক, উইলিয়াম ১৯৩ 

fe, কর্নেল ১১৪ 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪৫ 
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৬৪ 
ক্ষীরোদং 


খঞ্জন ৪৬, ৪৮ 
খলিস ১৯ 
খামো ১৯ 
খাসি ২৪৯ 
খুস্তেহাঁস ৫১ 


গণেশপ্রসাদ ২৬৩ 

গণ্ডোয়ানা যুগ ৪, ৮ 

গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, 
শিবপুর ২৬৬ 

গভর্নমেন্ট গান EG, কাশিপুর 
১৮৩-৮৪ 

গভর্নমেন্ট ডক ইয়ার্ড, খিদিরপুর 
১৮৫ 

গভর্নমেন্ট হাউস ১১৩-১৪. 

গরাণ ১৯ 

গরিয়া ১৯ 

NFS ৫৩ 

গরুড় চাঁপা ২৮ 

গরুর গাড়ি ১৪৪, ১৪৯ 

গর্জন ১৯ 

গাইবক 84 

গাজিউদ্দিন হায়দার ১২৮ 

গান্ধী স্মারক সংগ্রহশালা ১৩৯ 

গার্টিন, জন ২২২ 

১২৭ 

গিরিয়া হাঁস ৫০, ৫১ 

গিরীশচন্দ্র দাস ২৬৬ 

গুইডো ১২৮ 

গুডউইন, কর্নেল ১১৫, ২৬৮ 

গুড, পিটার ২৩ 

গুডিভ (ডঃ) ২৫৬ 

গুরু জোন্সের কারখানা ১৮৬ 

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৮ 

গুরুপ্রসাদ সিং ১২০, ২৬৩-৬৪ 

গুরুসদয় দত্ত ১৩৬ 

গুরুসদয় দত্ত লোকশিল্প সমিতি 
১৩৬ 

গুরুসদয় সংগ্রহশালা ১৩৬-৩৭ 

গুলগা ২৪ 

গুলমোহর ২৮, ২৯ 

Ge ১৯ 

গোপালচন্দ্র শীল ২৫৬ 

গোপালচন্দ্র সিংহ ২৭০-৭১ 

গোপেশ্বর পাল ১২২ 

গোবক ৪৬-৪৭ 


গোবিন্দপুর ১৯, ৭২, ৯৩-৯৫, 
৯৮-৯৯, ১০৯, ১১২, ১১৫, 
১৪১, ১৯১ 

গোবিন্দরাম মিত্র ৯৫, ১১৯ 

গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স ২৩৩ 

গোলপাতা ১৯, ২৩, ২৪ 

গোলোকচন্দ্র ১৮৫ 

গোচ্ছুসবরো ১১১ 

গো শালিক ৪৬ 

গৌরীপুর জুট ফ্যাক্টরি ১৯৬ 

গ্যাস ১৮৩ 

AFT, কোল্সওয়াদি ১৮৪ 

a, জে ২৫৪ 

হেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব 
ইন্ডিয়া ২২৬ 

গ্রেটার ৭৫ 

গ্র্যান্ড জুরি রম ১২৫-২৬ 

গ্যানভিল, ওয়াপ্টার ১১৪ 

গ্রযানভিল, ডব্লিউ এল ১২৯ 

গ্লকোনাইট ৩ 

ARAA ইন সায়েন্স' ২৪৭ 

গ্লিরিসিডিয়া ২৯ 

গ্লোব সিগারেট কোম্পানি ১৯৪ 


ঘোড়ার গাড়ি ১৪৫-৪৬ 
ঘোষ অধ্যাপক ২৬২-৬৩ 
ঘোষ ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি ১৯৫ 


চক্ররেল ১৫০ 

চন্দ্রকুমার ঠাকুর ২৫০ 

DAPI ভাদুড়ি ১৯০ 

চন্দ্রশেখর বেঙ্গট রামন ২৩২, 
২৩৭ 

চরক ২৫২ 

চায়না পাম ২৩ 

চারুত্রত রায় ১৯০ 

চিতা বাঘ ৭৪, ৭৫ 

চিত্তরঞ্জন দাশ ২৫৮ 

চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ ২৫৮ 

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ২৫৮ 

চিত্তেশ্বরী দেউল ১১৭ 

চিত্তেশ্বরী মন্দির ১১১ 

চিনে পাম ২৪ 

চিন্তামণি দেশমুখ ২৩৭ 

চুটকি ৪৬ 

চুমনলাল ২৫৬ 


চুম্বকীয় মানমন্দির ২৬০ 
চেম্বার্স, রবার্ট ১২৫ 
চেরোট ১৯১ 
চোর-পাখি ৪৮ 
চৌঘুড়ি ১৪৫ 
চৌরমহল ৭৪ 


BPS ১৪৫ 

ছাতিম ২৯ 

ছাতুবাবুর কালীমন্দির ১১৮ 
ছ্যাকরা গাড়ি ১৪৫, ১৪৯ 


জগদীশচন্দ্র বসু ১৩৮-৩৯, ২২১, 
২৩০, ২৩৩-৩৫, ২৪৮, ২৬০ 

জগদীশচন্দ্র বসু সংগ্রহশালা ১৩৯, 
২৩৪ 

জগন্নাথ ঘাট ১১৯ 

জগৎ শেঠ ৯৫, ১১১ 
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জাতীয় গবেষণাগার ২৩৮ 

জাতীয় গ্রন্থাগার ৩৪ 
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জেনারেল পোস্ট অফিস ১১৫ 

জেম্স, এইচ আর ২৬০ 
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ডায়না ১৮৩ 

ডালহৌসি, লর্ড ১১৩, ২৬৫ 

ডি এম বসু ২৪১ 


ডেভোনিয়ান যুগ ১৮ 
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দুগদাস মুখোপাধ্যায় ২৬৩ 
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দ্বারকানাথ গুপ্ত ২৫৫ 
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দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ২৩১, ২৩৫ 


১৬৬-৬৭, ১৯২ 


দ্য ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ oF 
১৪৭ 


দ্য মাইনিং এন্ড জিওলজিক্যাল 


৩০০ 


দ্য মেডিকাল সোসাইটি অব 
ক্যালকাটা ২৫৮ 
দ্য স্টেট্স্ম্যান ১৫৪ 


ধানপাখি ৪৭ 
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নবকৃষ্ণ গুপ্ত ২৫৪, ২৫৬ 

নবকৃষ্ণদেব, রাজা ১১১, ১৪২ 
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নানাভাই ধুনজি এন্ড কোং ১৪৬, 
১৯১ 

নারায়ণ (লেদম্যান) ১৮৬-৮৭ 
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ইনসটিটিউট ২০৭ 

ন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল রিসার্চ 
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^ বৈচিত্র্যমণ্ডিত যে, ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে সেই 
সমূহ বিষয়কে এক spun গ্রথিত করার কাজটি প্রায় 
অসম্ভরের HU পড়ে | কিন্তু সুশৃঙ্খল এক 
পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে অসম্ভবকেও ١ . বে 
বিজ্ঞানসম্মত পথে সম্ভব করে তোলা যায় তারই 
এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এই 

সংকলন গ্রন্থের সম্পাদক অরূপরতন  চার্য, 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনার জন্য RAA নিজেও 
সম্মানিত র 


আনুপূর্ব ও ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একেকটি আলোচনার 
জন্য | সুখের কথা, কেউই নিরাশ করেননি | আর 
তাই, এই একটি মাত্র গ্রন্থের দুই মলাটের মধ্যে 
পুঙ্থানুপুত্বভাবে ধরা রইল কলকাতার মাটি, 
গাছপালা, পাখি, প্রাণিজগৎ, মানুষ, সমাজ, স্থাপত্য, 
সংগ্রহশালা, যানবাহন, আলোক ব্যবস্থা, শিল্পায়ন, 
পরিবেশ-দূষণ, গবেষণাগার, গবেষণা, বিজ্ঞানশিক্ষা 
জাতীয় যাবতীয় বিষয় | ধরা রইল জোব চার্নকের 
কলকাতা থেকে আজকের-_এই তিন শো বছরের 
কলকাতার বৈজ্ঞানিক ভাবনা, অবদান, সাফল্য ও 
ব্যর্থতার এক প্রামাণ্য দলিল | এই দলিলের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হিসেবে যুক্ত হল অসংখ্য দামী ও 
দুষ্প্রাপ্য ছবি | সংকলনের পরিশিষ্টে উল্লেখযোগ্য 
ঘটনাপঞ্জির সূত্রে কলকাতার ইতিহাস ও বিজ্ঞানের 

ও স্তম্ভাকার যে-বিন্যাস, তার মধ্যে 


ইতিহাস | এ-গ্রহ্থে ধরা রইল সেই ইতিহাসও | 
পরিকল্পনা ও প্রকাশ এই উৎসবের এক জরুরি ও 
অপরিহার্য আয়োজন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এ-কথা 
যেমন নিঃসন্দেহে বলা যায়, তেমনই এ-কথাও 
অস্বীকার করা যাবে না যে, তাৎক্ষণিক আবেদন 
ছাপিয়ে ভাবীকালেও একইরকম মূল্যবান রূপে 
বিবেচিত হবে এই সংকলন | বিশেষত, তাঁদের 
প্রত্যেকের কাছে, কলকাতার ইতিহাস আবিষ্কার ও 
পর্যালোচনায় যাঁরা রোধ করবেন সামান্যতম 
কৌতুহল কি উৎসাহ | 
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